





॥ . ইউরোপ হইতে তুমি মে নানা ভাষা ও নান! বিদা 
এ আহরণ করিয়। 'আঁনিরাছ, তাহা খখন চিত্ত করি তখনই 
|. আনন্দিত হই! কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূলা রত্ের 
| অধিকারী! দে রত, নিশ্ল উদার চরিত্র, মনং-সত্যমে 
॥ অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও 
:. জীবন্বাপী চে! 
এই অসাধারণ নদ্গুণ সমৃহদ্ারা স্বদেশের মঙ্গল মাথন 
| কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছ! ! ভ্রাতার জীবনবাপী দেস্ের 
সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ 
করিতেছি । 


কাটওয়া, তোমার চিরন্েহাভিলাঙী 


১৪ই মার্চ ৯৮০৯ শ্রীরমেশচন্দ্র দত ॥ 
ৃ ॥ 
নি. 1, * ) 





১৪ প্রথম পরিচ্ছেদ ।  ' 8 
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1 | 1 নর পপ ৯৮ পা 
পি 4. জীবন-উষ] । ্ 
০১৮১ এ ৬ ১ ক 3 ৭ 
৮৯১ ৯. । দেও করস্কাঁলি, জয় জয় বলি, | 
এ পুরি অঙলি কুত্ম লগ!) - 
নয 6০. গাচীতে, হাসিতে ছামিতে - ৮ ০১ 

্‌ উদয় অরুণ উধাঁর ছু 8” রী 

একা হেমভক্ফ বন্দোপাধ্যায় ॥ 
রী ৮ ১৯ 
| 


চি ধের একাদশ শতাব্দীর প্রারভ্ভেই গজনীর অন্বিপতি মাগুর আরম, 
রর আক্রমণ কবেন, ও সেই সময় হইতে ছুইশত ব্সরের মধো গ্ছাঠাবরেক 
ক অধিকাংশই মুদলমানদরিগের হ্তগত হয়। সেই বিপুল ও লযুস্ধিশা্দী রা) 
মুসলমানের এক শতাক্ট ক্ষান্ত থাকিলেন। বিন্ধ্যাচল, ৫. 
ঈ রূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখ! পার হইবার লহস। কোর, উদাস 
. কবরে নাই. অবশেষে ভ্য্োদধ শতাকীর শেষে দিজীর হুবহানদ আন) 
উদ্দীন খিলজী -অষ্ট সহজ অশ্বারোহী কেন। পাইত নম্মদ্বানী পার 
লেন্ন ও খন্দেশ গ্রদেশ অতিত্তম করিয়া সহস। -হিন্দু-রাঁজধানী দে 
 ঈসন্দুখে উপস্থিত হইলেন ॥ দেবগঁড়ের রান্গা সন্ধির প্রাস্থার ০০: 
মত অনয়ে. রাজপুজ্র বহুসংখ্যক্‌ সৈন্ত লইয়। আলাউদ্দীন আক্রমন 
॥ তুমুল ফংগ্ামে হিন্দুষেন॥ পরাস্ত হইল ও বহু -অখ- 
বর শ্রদেশ দীন করির। সন্ধি করন করিলেন! পরে -আল্াভদ্দীন_ 
তাহার সেনাঞ্খতি মালীক্‌_ কাকুর ডিবি 
আকা ক্মারিকা, অন্তরীপ দর্ধা্ত বিপধ্্ন্জ 
ৰ করেন্‌। তথাপি আলাউন্ীনের- মৃত্যুর পর কেবল 
রা ন্বন বেধার বি নু 


সম 


|. ০. 










১9 ন্‌ 











প্রদেশ, জািবার করেন রন রং), পরে। [২০ ০৯৬ 
ধারণ কায বয়ং (ধী এ সম্রাট হইব! রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে 
প্ররাধু পাল |. দেবগড়ের নাম পরিবর্তিত "করিয়া দৌলতাবাদ 
পিন 5 লমন্তঞ দিল্লীবাপিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন । 
ও নানাস্থানে,.বিদ্রোহ কারণ যখন এই প্রয়াস নিক্ষল হইল তখন 
1৬৪ বিজয়ের বাঁঞ্। পরিত্যাগ করিলেন না । গ্ুতরাং দক্ষিণের 
২ হিন্দু,£& মদলমান সকলে বিরক্ত হইস্বা সগ্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
রম . আদিল ৷ ৈলঙ্ষ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী 
৭ বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নিশা করিল্লা একটী বিশাল সাস্রাজ্য স্থাপন, 
ইকিরিলেদ (রী ১৩৩৫); ও জফীরখ। নামক একজন মুসলমান ভৈলান্গের 
সহায়ত!ঞ দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদউলমুলককে তুমুল সংগ্রামে পরা- 
কত করিল দৌলভাবাঁদে একটা স্বতন্থ মুসলমানওরাজা স্থাপন করিলেন 
২ (ভ্রীত় ১৩৪৭) কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে 
সুইট এধান রাদ্য হইয়া উঠিল ও ও প্রায্প তিন শত বৎসর পর্যন্ত দিল্লীৰ 
গন!ক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই |. 
৮ একিস্তএই বিপদ হইতে নিন্ভার পঃইলেও দক্ষিশে হিন্দু-সাঁস্রাজা বিপাচ. 
০ 'ছিল-ল' | হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাঁদস্বব্ধপ - মুসলমান ২ এ 
নদিয়চছিজেন | এসে সময়ে হিজ্রদিগের জাতীয় -জীবন ক্ষীণ ও 












; খিন্য়ী সুসলমানদ্িগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, রা 
অন্যের ধ্বংস সাধন করিল ॥ কথিত আছে টি রয় 


রর বিষ ভাহাকে উর কাযা দেন? বা যখন অধীর: 
চি বা ্রাহ্গণকে আপন (কোষাধ্যক্ষ করেন ও. 
| ফট - বংশ বাঁহমিনী ত্রাঙ্গণীয়) রংশ রলিয়! খাত. 









চি: ঢাল 188 রাজ্য বদ্দিতায়তন্‌ হইয়! খণ্ডে খও ববিতার হইল, 
-ং ১৯২ ছামে পুর, গলখন্দ ও আহম্মদলগর নামক, ূ 
সি রি লা). ১০২৬ জন্যে বাহ্‌মিনী বংশ ও দৌবাতাবাদ রাজ 


(রা 
.. » জাগা 
|, শট 
| 


5 কৃদগদান রন একত্র হইয়া ৮৯ 
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৮] রা. এ: গরিচ্ছেদ। ০০ নু 
প্রকার বিলুৃ হইল ও বিগ গলখন্দ ও শু মক 
নে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়! উঠিল। অনিতা বড়ের 
রাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অর্ধীনত। বকর কার রা 
১৫৭০ শ্রী আনে পাট আকবর পুনরার সমগ্র দাক্ষিণাভ্ত"দি 
 আমিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যু পূর্বেই সমস্ত বেশ ও আ 
নগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-লৈন্যের হস্তগত হয় । ভীহার্‌ রা ্‌ 
আ্াহজিহান ১৬৩৬ শ্রীঃ অন্যের মধ্যে সমগ্র আঁহম্মদনগর বাঁজ্য অধিকৃত । 
ক্ষরেন। সুতরাং আখ্যারিকা বিকৃতকালে দাক্ষিণত্যে কেবল বিজু ও. 
গলখন্দ এই ছুইটা পরাক্রাস্ত স্বাীন মুসলমান রাজা ছিল | ্‌ 
নং এই সমস্ত রাজবিপ্লীবের মধ্যে দেশীষ্প' লোকদিগের আর্থাৎ মহারাষ়, ] 
৪ অবস্থা কিন্ধপ ছিল তাহা! আমাদিগের জানা আবস্তক | মুধলমান* 
রর 1 অর্থাৎ গ্রথমে দৌলতাবাঁদের, পর আহম্মদনগর বিজয়পূর্র 
ও গলখন্দের অর্ধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতাস্ত, মন্দ ছিল ন!) বস্তুতঃ 
,মুসলমানদিগের দেশখাজন-্ক।খা অনেকট! ম্হারাষট্রীয বুদ্ধিবলেই পরিচালিত. 
হই । প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, "ও প্রত্যেক সরকার কতক-. 
গুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, 'ও দেই সমস্ত সরকার ও পরগণাজ কর্খম কখন 
' স্বদিলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক বময়ে মহাকাষীা 
'কীধ্যকারিগণই কর আদায় করিক্সা রাজকোষে প্রেরন করিতেন ।. মহানবা্টর-. 
দেশ পর্কত-সক্ষুল, ও তেই সমস্ত পর্কতিচুড়ায়। অসংখ্য ছূর্গ নিঙ্থিক্ক ছিল $.. 
'. স্বুপমান স্থলতানগন সেই নকল পর্থ্বতনছর্গও মহা রাষ্ায়দিগের হানে, নাত 
রাখিতে সক্কুচিত হইতেন না|; কিল্লাদ্ারগণ কথন কখন রাজকোষ হইজে.. 
 €বন্ধন পাইন, কখন-বা চতুষ্পার্বস্থ ভূমির জায়গীর গ্রাপ্ড হইস্কা তাহাই 
_ আয় হইতে: দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্তকীর বার করিতেল। এই ৬ 
)কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান স্থলতানদিগের অর্ধীনে জানেক্ধ: 
মনসবদার ছিলেন, ভীহার! শত কি ছিশত কি পঞ্চশত কি সহজ কি. ্ 
 বস্থিক অঙগারোহীর সেনাপতি, হ্থলতানের আদেশমতে দেই ই 
... সৈন্য, লইয়া যুদ্ধবসনু উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, "ও ৈস্োর ৫ 
রান এফ একটা জায়গীর, গা নং 


ল্য" 

























্‌ শাজশে লী ঙ টা কি সম গে 
একার কারয়া জারীর বক্বপ*-দান করেন ও চন্্ররাওয়ের বজতিগণ 
পিসাপুজ্ গর খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে শুখাঘন করেন | 
এইস রাগনায়েক নিষ্কালক় বংশ পুরুধাহুক্রমে ফুজ্তন দেশের দেশসুখ 
যা লেই কেশ শান করেন। এইরূপে ঘাঁটিগী বংশ মল্লগুরী প্রদেশে, 
নয় বংশ মুশ্বর গ্রাদেশে, ঘরপুরীয় বংশ কাপসী ও মুধোল দেশে, ছু 
বংশ ঝাষ্রগ্রদেশে ও শবজ্ত বংশ ওয়ারিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষান্থুক্রমে 
' বিয়পুরের স্থলাভানের কা্ধ্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা 
“আঁগলাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিততন। জ্ঞাতিবিরোধের লা, 
সভার বিরোধ লাই; পর্ববতনক্কুল কম্ছণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্বান্থানে 39 
ব্বকালেই স্থানীয় বড় ড় বশে আত্মাবিরোঁধ দৃষ্ট হইত, ও পর্বতকন্দরে 
» উ্করা উপত্যকা সর্ধদাই মহাযুদ সংঘটিত হইত) : বছ শোণিতপাদ্ত 
হইলেও সেশুলি কুলক্ষণ নহে, সেখলি লক্ষপ পরিচালনার স্বারাক্ম 
আমাদের শরীর যেরূপ হ্ুবদ্ধ ও দৃট়ীকৃত হয়, সর্বদা কার্য ও উপভ্রুব ও 
 রিধ্যয় ্বারা জাতীয় বল ও জাতীর জীবন লেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট 
ফর । এইরূণে অহারাষ্্ায় ভীবন-উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছট! শিবজীর আবি” 
[ও আবের অনেক পূর্ধ্বেই ভারত-আঁকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল । 
২. আহম্ম্দনগর্রের জুলতানের অধীনে ঘাদবরাও ও ভনক্মে নামক ছুইটা 
পরাক্ানথ বংশ ছিল ॥ সিন্ধুঞ্চিরের যাদবরাঁওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহা 
 নন্াষ্বংশ সমন্ত মহারাঞ্ প্রদেশে আর কোথাও. ছিল না, এবং আন্েকে 
_ ব্বিরেচন। করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দবরাজবংশ- হইতেই এই পরাক্রান্ত 
বংশ উদ্ভূত । যোন্ড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী ঘাদবরাভ আহম্মদনগরের 
. ক্লতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহ 
অশ্বারোহী (সেনাপত্তি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীখ ভেস ৷ ভন্শ্লে- 
. জংশ যাদবরাওয়ের্‌ ন্যার উন্নত না হইলেও একটা প্রধান 
ছি ক্তাহার সন্দেহ নাই। এইস্থানে এই: উস 
রাঙবে? 7 ২ মাতা ও ভন 2৯০ 
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'কাথান জিানয়! তীর উনের বরণ। ট . ৭1 


৮০ আবপ তাঁছগার দিব্য পফজ্জ নক্বন॥ ০ 
১৪, রী জাবণে কগুলয়ুগ্া দীপ্ত দিনকর । ্‌ ২ । 
্্* উর অতেদ কবচে আঁবরিল কলেবর ॥ চনে 
| ছুইদিকে ছুই ভুপ বামে ধরে ধন্গ। % 
আজাহুল'স্থত ভুজ আনন্দিত তন্তু ॥”  , লি 
৬৪ | কাঁশীরাম দাঁপ॥ ৈ নর 
স কঙ্ষণপাদেশে বর্ষাকালে প্রক্কতি অপরূপ ভীষণ কূপ ধাঁরগ আঞ 
"ই শ্রীঃ অব. বসস্তকালেই একদিন নায়ংকালে মেই ঘোর ঘটা8 
ভীষণ সৌনধ্য যেন দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল | ুর্য এখন আন্ত সবার. 
নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতিক্কষ্ণ মেঘরাশিতে আচ্ছক্র ৪: 
চারিদিকে পর্বতশ্রেণী ও অন্ত অরণ্য দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিরাছে | / 
পর্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিলীতে শব্ধমীত্র 
* নাই, যেন জগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আপিবে জানিয়৷ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া: 





রহিয়াছে ! নিকটস্থ পর্বাতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি জী, 
_দেখা। যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাঁদপাবৃত পর্বতুলি কেবল গাঢ়তর কঙ্চ- 
রণ স্বব্ূপ দেখা ফাইভেছে, আর বহু নীচে উপভ্যক। একেবারে জন্ধরাকে 
আচ্ছন্ন রহিক্মাছে। পর্ধত-গ্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোণীও নৌ ূ 
গুচ্ছের ন্যায় দেখ! যাইতেছে, কোথায় অন্ধকারে লীন হইয়৷ কের্ল শব্ধ 
মাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে । : ছি .. 

সেই পর্বতপত্খর উপর দি্মা একমাজ অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালম 
করিয়। যাই্ভাছিলেন 1, অখের সমস্ত শরীর ফেনপুর্ণ ও রম মশা 
টি , কর্দমময়, দেখিলেই €বাধ হয় তিনি ! মেক পি 

























স্ুষক অ কের &+ ৃ 
ক ক্রিক নর ৮২২০৯৯৮- 
২০ মোচন কনিত্বা! ও নিবিড় ক্লু কেশগুচ্ছ উন্নত 
আর উ হইতে পশ্চাঁংদিকে সরাইয়! ক্ষণেক ৮৮৮-১:০০৫৯-- 
ফিাদিলেদ। 
আব [শের আকুতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা শি 
| সংশর নাই । উস বায বাহে আরজ হাহ এ কি 
পর ৪ পাধন্পাশ্রেণী হইতে গভীর শব উখ্থিত হইতেছে ও ছুই এক 
১৪স্ধ টসেছাঞন শুনা যাইতেছে । যুবকের শুদ্ধ ওঠে ছুই এক বি 
লও পতিত হইল । এঘাঁইবার সময় নহে, আকাশ পরিক্ষার 
কোথাও অপেক্ষা কর! উিত্ট। বৃষকের চিভা করিবারি গইিরী 
এ আবিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সে না, ভিনি যে 
্য করিতেছেন তিনি কোন ভাখপত্তি শুনেন না, যুবকের ও বিলঙ্গা- 
আগত ধার অভ্যান নাই। পুনরায় বর্শা! হল্তে লইয়া লম্ক দিয়া 
ষ্ঠ উঠলেন তাহার অসি অশ্থপৃষ্ঠে ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিল ; আ'র 
পন দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগৌ + 
কি টং নিঃশব্দ পর্বভ-প্রদেশের হ্থপ্ত পরতিত্যনি গনি 
1 চলিলে ন। 
ঙ্গ ) চন্রীনিয বানা! আরন্ঞজ হইল । আকারের 
: ন্যাপ বিছা চমকিত হুইল, ৪ মেঘের ৯২৯০ 
এ গর য়েল শত বার শব্দিভ হইল । অচিরাৎ কোটা-রাক্ষস 
করি ভীব গর্জনে পবর্ণ প্রবাহিত হইল; ও হেপাীহ 
পর ২ ৯৮ পিএ লার্গিস। এককালে শত. 
য পাদদপাশ্রেণী হইতে কর্ণতেদী শব্দ রন 
/ পর্বত-তরঙ্গিবীর জল উংদ্ষিপ্র হইয়] চারিদিকে 
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নি 


পানি বরা বলায় টা পি রঃ 





দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ । প 


অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিকদ্ধ না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন, 
সমরে সময়ে বোধ হইল যেন জঙ্খব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্বত হইতে 
সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন, সময়ে সময়ে অন্ধকারে লন্ফ দিয়! জল- 
শ্োত পাঁর হইবার সময় উভয়েই সেই কঠিন প্রাস্তরের. উপর পতিত 
হইলেন, ও এক স্থানে বাযুপাড়িত বৃক্ষশাখার সঙজোর আঁঘাঁতে অশ্বা- 
রোহীর উফ্ধীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও ত্ীহার ললাট হইতে দুই এক শিন্দু 
কধির পড়িতে লাগিল। তথাপি বে কার্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে 
অপেক্ষা কর] ছুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহপ্ত মাত্রও চিত্তা না করিয়া যত দূর 
সাপ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন । ক্রমে তিন চারি দও 
মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, ও অচিরাৎ, 
বষ্টি থামিয়। গেল, ও অস্থাচলচুড়াবলম্বী হৃর্যোর আলোকে দেই পর্বত- 
রাশি ও নবস্নাত বৃক্ষসমূুহের চমত্কার শোভ! দৃষ্ট হইল ॥ যুবক ছর্ণে 
উপস্থিত ভইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় তুন্দর 
প্রশস্ত ললাট হইতে অপক্তত করিরা নিন্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে 
শেভ অনির্বচনীদ্ব। পর্ধভঞঙেপীর পন পর্তশ্রেণী, ঘস্ত ঘুর দেখ ঘা 
ছুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুনি ক্রমান্বয়ে দেখ। যাউন্তেছে, ও সেই 
পর্বতশ্রেণীর পার্থর মস্তকে, চারিদিকে, নবশ্লাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত 
পাদপশেনী হ্যযালোকে চিক চিক করিতেছে । মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত 
গুণ স্কীতকায় হইয়া বদ্ধিত গৌরবে শঙ্গ হইতে শঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, 
ও হুর্য্যের স্বর্ণ রশ্বিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে । প্রতি পর্ধত ও 
শিখরের উপর হ্যধ্যরশ্মি নানাঁরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জল- 
প্রপাতের উপর রামধন্ন খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধন্থু নানাবর্ে 
রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুদ্ধার মেঘ তাড়িত হইয়া বৃষ্টিরূপে গলিত 
হইতেছে তাহাঁও দেখ যাইতেছে । 

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভীর মুগ্ধ রহিলেন; পরে হুর্যের দিক্ষে অবলোকন 
করিয়। শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া 
ছুর্গপ্রবেশ করিলেন ; দ্বারের ভিতর যাইলেন ও পশ্চাতে চাহিয়া 
দেখিলেন সুর্ধ্য অস্ত হইতেছে । অমনি ঝন্ঝনা শব্দে ছুর্গদ্বার রুদ্ধ 
হইল! 

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বদ্ধ করিয়! যুবকের দিকে চাহিয়া! কহিলেন-- 

“অধিক সকালে পঁহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে অদ্য 
রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাঁহিত করিতে হইত।7 


৮ জীবন গুভাঁভ। 


যুবক সহাসো উত্তর করিলেন, «সেই এক মুহূর্ বিলম্ব হয় নাই) 
ভবানীর প্রসাদ্দে প্রভুর নিকট ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাঁহ। রাখিব, অদ্যই 
কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।” 

দ্বাররক্ষক ।. “ কিন্লাদারও আপনার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন 1”, 

“তবে চলিলাম+ বলিয়া যুবক রাজগৃহের দিকে প্রস্থান 
করিলেন। 

অনুমতি পাইয়া! যুবক কিলাদাঁরের প্রাসাদে যাইলেন ও সম্যক অভি- 
বাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাহার 
হস্তে প্রদান করিলেন । ক্ণ্লাদ্দার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত 
যোদ্ধা, তিনি নিপিগুলি প্রতীক্ষা করিভেছিলেন, দূতের দিকে না চাঁহিয়াই 
মনোনিবেশ পূর্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন । 

দিলীর সতাটের সহিত যুদ্ধারন্ত । যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে 
কিলাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়ত! করিতে পারেন ও কোন্‌ বিষয়ে 
শিবজীর কিকি আদেশ, লিপিপাঠে সমস্ত অবগত হইলেন । অনেকক্ষণ 
সেই লিপি পাঠ করিরা কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়! 
দেখিলেন। অষ্টাদশ বর্ধীয় যুবকের বাঁলকোচিত মরল ও উদান্ন মুখমণ্ডল 
ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কষ কেশ, অথচ স্থদৃড় উন্নত অবয়ৰ 
ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়! কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে 
দেখিলেন আবার বাঁলক বা যুবাঁর দ্রিকে মর্খ্রভেদী তীক্ষ নয়নদ্বয় উঠাই- 
লেন। অবশেষে বলিলেন, “হাবিলদার ! তোমার নাম রঘুনাথজী ? তুমি 
জাতিতে রাজপুত ?+ 

রঘুনাথলী বিনীতভাঁবে শির নমাইয়! প্রশ্নের উত্তর করিলেন ! 

কিল্লাদার। “তুমি আকৃতি ও বয়সে বালক মাত্র।” (ঈষৎ ক্রোধে 
রঘুনাথজীর নয়ন উজ্জল হইল; দেখিয়া কিলাদার ধাঁরে ধীরে বলিলেন) 
“কিন্ত বিবেচন1 করি কার্যযকালে পরাজুখ নহ |” 

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অথচ নআভাবে বলিলেন, «যত ও 
চেষ্টামাত্র মনুষ্যপাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ক্রটি দেখেন নাই; 
সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন 1৯ 

কিল্লাদার । “তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ ছূর্গে এত শীদ্র আসিলে 
কিরূপে 1” 

শ্ছিরপ্বরে যুবক উত্তর করিলেন, « প্রভুর নিকট এইক্নপ প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলাম 1” 
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কিল্লাদাঁর এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈধত হাস্য করিয়া বলিলেন, 
জিজ্ঞাসা অনাবশ্ঠক, তোমার আক্কৃতিতেই কাধ্যনাধনে তোমার যেরূপ 

খঞ্জ তাহার পরিচয় দিতেছে ।” রঘুনাথজীর সমস্ত বন্দ ও শরীর এখনও 
সিক্ত ও ললাটের শষৎ শত দেখা যাইন্তেছিল । | 

পরে কিন্লাদদার সিংহগড়ের ও পুনাঁর অমস্ত অবস্থা ও মহারাস্ীয় ও 
মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা! তন্ন তন্ন করিয়! ভিজ্ঞাস। করিতে 
লাগিলেন। রঘুনাথজী বতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন । 

কিল্লাদার বলিলেন, * তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আমিও, আমার 
পত্রাদি প্রস্তত থাকিবে ; আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও, 
যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সে 
হাবিলদার-কার্য্যের অন্গপধুক্ত নছে ।” এই প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মন্তক নত 
করিয়! কৃতজ্ঞতা স্বীকীর করিলেন । 

রদ্ুনথজী বিদায় পাইয়া চলিষ1! গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা 
করার উদ্দেশ্ট এই ঘে, কিব্রাদার শিবজীকে অতিশয় গুট় রাজকীয় সংবাদ 
ও কতকগুলি গুঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি 
সমল্ড লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শক্রহস্তে পড়িতে পারে। 
রঘুণাথজীকে মেগুলি বাঁচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে ব 
কোন উপারে শক্রর বশবন্তী হইর! গুঢ় মন্ত্রণা শত্রর নিকট প্রকাশ করা 
রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, 
পরীক্ষা শেষ হঈল। বঘুনাথ নয়নপথের বহিভূতি হইলে পর কিল্লাদার 
ঈষৎ হান্ত করিয়া! বলিলেন, “ শিবজী এবিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত 
কাধ্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন । ৮ 
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কী - 
সরযুবাল।। 
---সজান ! ভাল ক্র পেখন না ভেল। 
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জন্ু হৃদয়ে শেল দেই গেল । 
আধ আঁচল খপি, আধবদনে হা।স, অবধই নয়ন তরঙ্গ । 
আধ উরজ ছে) আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 
একে তন গোর] কনয় কটেোর! অতন্ভ কীঁচল উপাম। 
হরি হরি কহ মন, জন বুঝি এছন কাস পনারল কাম। 
দশন মুকুতাপ্পাতি অধর মিলায়ত স্বছু য় কমু তাহি ভাষা । 
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, ছেরি হর না পুরাল আশা ॥”; 
বিদ্যাপতি । 








রঘুন্নাথ কিল্লীদারের নিকট বিদায় পায়! ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন । এই ছুর্গজয়ের অল্পদ্িন পরই শিবজী ভবানীর একটী 
ুস্তি প্রতিঠিত করিয়াছিলেন ও অন্বরদেশীয় অতি উচ্চকুলোগুব এক ব্রাহ্মণকে 
আহ্বান করিয়া দেবসেধায় নিয়োগিভ করিয়াছিলেন । যুদ্ধঝালে এই 
দেবীর পুজা না দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না, দেবীকে পুজ| 
দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট বুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাই- 
বার অন্যতম উদ্দেশ্তা | 

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাদের সহিত আঁপন কৃষ্ণকেশগুলি নাঁচাইতে 
নাচাইতে একটী যুদ্ধগীত মৃদুন্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতে- 
ছিলেন; মন্দিরের নিকটবন্তী হইলে, মন্দিরপার্খ্স্থ ছাদে সহসা তীহাঁর 
দৃষ্টি পতিত হইল | তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তীহার শরীর কণ্ট- 
কিত হইল! দেখিলেন সেই ছাঁদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দশ- 
বর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীন রহিয়াছেন, হস্তে গণ্স্থল স্কাপন করিয়। 
অন্তাচলের রক্তিমা শোভা অনিমেষে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্ঠার রেশম- 
বিনিন্দিত সুমার্জিত অতি কুষ্ণকেশপশি গতস্থলে, হস্তোপরি ও পুষ্ঠটদেশে 
লদ্ঘিত রহিয়াছে ও উজ্জল মুখমণ্ডল ও তভ্র্রবিনিদ্দিত চক্ষদ্বয় কিঞিৎ 
আবৃত করিয়াছে । ভ্রাযুগল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি স্থন্দর বক্রুভাবে 
ললাটের শোভ1 সাধন করিতেছে! ওঠছয় ক্স ও রক্তবর্ণ, উন্মন্তপ্রায় 
হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্টদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাঁহু 
সুগোল ও অতিশয় গোৌরবর্ণ, ও স্বর্ণের বলয় ও কস্ণদ্বারা সুশোভিত । 
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কন্তার ললাটে আঁকাঁখের রক্তিমাটচ্ছ! পতিত হইয়। সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে 
সমধিক উজ্জল করিতেছে । কণ্ঠ ও ঈষচূন্নত বক্ষংস্থলের উপর একটা কণ্ঠ- 
মাল! দোছ্ল্যমান রহিয়াছে । রঘুনাথ! রঘুনাথ ! সাবধান ! তুমি রাজ- 
কার্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র” একজন সৈম্তমাত্র, ওদিকে চাহিও না, 
ওপথে যাইও নী! ! রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি 
মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঞ্কিত অনুপম 
ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পুর্বে 
যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহস| সেই নব ভাবের উদ্রেকে দয় 
মুহুমুহুঃ সজোরে আহত হইতেছিল $ সময়ে সময়ে একটা দীর্ঘনিশ্বান বাহির 
হইতেছিল। যৌবনপ্রারন্তে প্রথম প্রেমের ছুদ্দমনীয় বেগে তাহার সমস্ত 
শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মন্তপ্রায় ! 

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রীস্তরবৎৎ অচল হইয়া সেই সুন্দর প্রতি- 
মুক্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈকাঁলিক আকাঁশ-শোভা ক্রমে লীন 
হইয়। গেল, সন্ধ্যার ছায়! ক্রমে গাঁট়তর হুইয়া সেই প্রতিমৃত্তির উপর পড়িতে 
লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান ! 

সন্ধার সময় কন্য! গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন, দেখিলেন অনতিদুরে 
একজন দীর্ঘকার অতি স্থগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দিকে 
অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন । ইঈমৃৎ লঙ্জাঁয় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, 
তিনি মুখ অবনত করিলেন । আবার চাহিয়া! দেখিলেন, যুবক সেইরূপ 
বক্ষের উপর বাঁমহস্ত স্থাপন করিয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ 
কেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্োঁতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, 
কোনে জগ, দক্ষিণ হৃক্তে দীর্ঘ বশাঃ ও অনিমেষলোচনে তখনও তীাহারই 
দিকে চাহিয়। রহিয়াছেন। মৃহ্র্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাপিয়া উঠিল, 
তাভার মুখম গুল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবণুঠন 
দিয়। গুহমধ্যে প্রবেশ করিলেন 

তখন রখুনাথ যেন চৈতনাপ্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে ছুই এক বিন্দু 
স্বেে মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য ধ্বীরে ধীরে চিত্তিতভাবে মান্দরমধো প্রবেশ করিলেন, ও পুরো- 
হিতের জন্য অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । এই অবসরে আমর পুরোহিতের 
পরিচয়-দিৰ | 

পূর্বেই বলিয়াঙ্ছি, পুবোহিত অশ্বরদেশীয় উচ্চকুলোস্ভব রাজপুত ব্রাঙ্গণ, 
তাহার নাম জনাদ্দন দেখ তিনি আঙ্গরের রাজ! প্রসিদ্ধ জয়সিংহ্র এক- 


১২ জীবন প্রভাভ। 


জন সভাসদ্‌ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনু- 
সারে শিবজীর সর্বপ্রথম বিজিত তোরণছুর্গে আগমন করেন। তাহার 
পুক্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্ত স্বদেশত্যাগের অচিরকাঁল পুর্ষেই তিনি 
এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা 
জনার্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন; কন্যার মাভাও*জনার্দনের স্ত্রীকে 
ভগিনী সম্বোধর্ন করিতেন । সহসা উভয় পিতামীতার বাল হওয়ায় 
নিঃসন্তান জনার্দন ও তাহার গৃহিণী এ শিশু ক্ষত্রিযবালাঁর লালনপাঁলনভার 
লইলেন; ও তোরণছুর্গে আসিয়া! সেই শিশুকে অপত্যনির্করিশেষে পালন 
করিতে লাগিলেন । 

পঁথে ভশ।দনের দ্রীর কাপ হইলে কন্য। সবদু ভিন্ন বুদ্ধের স্েহের দ্রব্য 
আর কেহ রহিল না; সরমুবলাও' জনাদ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও 
ভাল বাসিতেন। কালক্রমে সরযুখাল। নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, 
সুতরাং দুর্গের সকলে শাক্ষজ্ঞ ত্রাঙ্গণ জনার্দনকে কণুনুনি ও তাহার পালিত! 
নিরুপম1 লাবণ্যমরী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহান করিতেন । 
জনাদ্দনও কন্যার পৌন্দধ্য ও স্বেহে পরিত্ুষ্ট হইয়া! রাঁজস্ছান হইতে নির্বা- 
সনের ছৃঃখও বিস্মৃত হইলেন । 

দেবাঁলয়ে রঘুনাথ কতক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দন দেব মন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন । তীহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও 
এক্ষণও বলিষ্ঠ, চক্ষুদ্বন শান্তিরসপুর্ণ ও শ্বেশ্বশ্র বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ 
করিরাঁছে । জনাদ্দনের বর্ণ গৌর, ক্ষন্ধ হইতে বঙ্ঞোপবীত লশ্বিত রহিয়াছে । 
পুজকের পবিত্র শান্তিপূর্ণ মন ও বালকেব ন্যায় সবল দয় জনাদ্দনের মুখ 
দেখিলেই বোধগম্য হইত । জনার্দন ধীরে হীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, 
তাহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসন্ত্রমে আসন ত্যাগ করিয়া] গাত্রোখান করিলেন । 

ক্ষেপে মিষ্টালপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দন 
শিবজীর কুশল সংবাদ লিজ্ঞাদা করিলেন। রগ্মুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের 
বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়? পুজকের হস্তে কয়েকটা 
সবর্ণমুদ্র। দিয়। বলিলেন-_ 

*প্রভূর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদ্িগের সহিত ষে তুমুল রণে 
নিধুক্ত হইয়ছেন তাহাতে আপনি তাহার জয়ের জন্য ভবান্টর নিকট 
পুজা করিবেন । দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্ট। বৃথ। 1 

জনার্দন উহার নৈপসর্ণিক স্থির গন্তীরম্বরে উত্তর করিলেন--“ সনাতন 
হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য মাদুশ লোকের চিরকালই বত্ত করা বিপেয়, সেই ধর্থের 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩ 


প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পুজ1 দ্দিব। মহাক্মাকে জানইও 
সে বিষয়ে ক্রুটি করিব না ।” 

' রঘুনাথ। “প্রভুর দ্রেবীপদে আর একটী আবেদন আছে । তিনি ঘোর- 
তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথপ্চিৎ, পূর্বে জানিবার আকাজ্ক। 
করেন | ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এবিষষে অবশ্তই তাহার মনস্কামন। পুর্ণ 
করিতে পারেন ॥ £ 

জনার্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপন গন্তীর- 
স্বরে বলিলেন-- 

“ রজনীবধোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে 
উত্তর জানিতে পারিবে ।” 

রঘুনাথ ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইব(র উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন 
সময়ে জনার্দন বলিলেন-- 

“ তোমাকে পুর্বে এই ছুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি প্রথমে এস্থলে 
আসিয়াছ ?” 

বুদ্ধু। প অন্যই অদিতি ৮ 

জনা । “ছূর্ণে কাহারও সহিত পরিচয় আছে ? থাক্চিবার স্থল জাছে £ 

রঘু । *পরিচয় নাই, কিন্ত কোন এক স্থানে রজনী অতিথাহিত্ত 
করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়! যাইব ।” 

জন]! “কিজন্য অনর্থক র্লেশ সহা করিবে ?% 

রদ্ষু। “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্রেশ হইবে না আমাদের সর্বদাই 
এরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়|” 

যুবকের এইরূপ কথ! শুনিয়া ও সরল উদার আকৃতি দর্শনে জনার্দনের 
অস্তঃকরণে বাত্ঘল্যের উদ্রেক হইল, বলিলেন-- 

“বত্স ! যুদ্ধনময়ে ক্লেশ অনিবাধ্য, কিন্ত অদ্য ক্লেশ সহনের কোন 
আবশ্তকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিত 
রাজপুতবালা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয' দিবে! পরে রাত্রে 
বিশ্রাম করিয়া কল্য দেবীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়। যাইবে ।» 

রঘ্ুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহস। স্ফীত হইল, তাহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে 
আঘাত করিল। এটা যাতনা! না আনন্দের উদ্বেগ ? রাজপুতবালা কে? 
সেকি সেই সায়ংকালীন আকাশপটে অক্ষিত মনোহর চিত্র? রজনীর 
আগমনে আকাশপট হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘবুনাথের হৃদয্ন- 
পট হইতে মে আনন্দময়ী মুদ্তি কখন--কখন--কখনই লীন হইবে না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সপ (০ 
কণ্ঠমাঁলা । 


“ মন্ষের সাধন কিম্বা শরীর পাভন | » 
ভারতচত্দ্র রায়। 

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরঘুবালা পিতার আদেশে অতিথির 
খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরঘু 
পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন । মহারা্দেশে অদ্যাবধি আহ্‌ত ব্যক্তিকে 
পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার বীতি 
আছে। 

রঘ্ুনাথ বাঁদলেন, কিন্তু ভোজন দূরে থাঁক, টিভ্তমংঘম করিতে পারি- 
লেন না। শ্বেত প্রস্তর-বিনশ্মিত আধারে দরঘু মি সরবত আনিম্ন। দিলেন, 
রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্ধেগচিন্তে চাহিলেন, যেন তাহার জীবন, 
প্রাণ, দৃষ্টির সহিত হুইয়া সেই কন্যার দ্রিকে ধাবনান হইল! চারি চক্ষুর 
মিলন হইল, অমনি সরথুর মুশমণ্ডল লঙ্জাঁয় রক্তবর্ণ হইল, লঙ্জাবতী চক্ষু 
মুদিত করিয়া মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধারে সরিরা গেলেন | রদ্ুনাথও 
যৎ্পরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অবেব্দন হইলেন। 

পুনরায় পরযু আর একটা পাত্র আনিলেন, রঘুনাথ বর্ধর নহেন, 
এবার তিনি মুখ অবনত করিয়। প্লাখিলেন, কেবল সরসুর হন্দর হবর্শ বলয়- 
বিজড়িত হস্ত ও কক্ষণ-বিজড়িত হথগোন বাহুমাত্র দেখিতে পাইনেন 3 
অগত্যা জর স্ফীত হইল, একটা দীর্ঘানশ্বাস বহির্গত হইল । সরযু তাহ! 
গনিতে পাইলেন, তাহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে 
পার্থ সরিয়া গেলেন । 

ভোজন সাঙ্গ হইল! রঘূনাথের শয্যাঁরচনা হইল, রদুনাথ দীপ নির্ধাণ 
করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদবাটন করিয়া নক্ষব্রা- 
লোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন ॥ 

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্রবিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্কথিরদৃষ্টি 
করিয়া অন্নবয়স্ক যোদ্ধ! কি চিস্তা করিতেছেন ? নিশার ছায় ক্রমে গভীর- 
তর হইতেছে, সেই স্ুক্সিগ্গ ছায়ায় মনুষ্য; জীব, জন্ত» সমগ্র জগৎ সুপ্ত হই- 
যাছে, দুর্গে শব্ঘমাত্র নাই, কেবল মন্দো মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুন! 
যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুপ্দিকস্থ পব্ধতে 


চড়ুর্থ পরিচ্ছেদ | ১৫ 


প্রতিহত হইতেছে । এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি 
চিস্ত] করিতেছেন ? 

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই জদয়ের প্রথম ভীষণ 
উদ্বেগ, এ চিস্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে 
কি শেষ হইবে? এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাহার 
শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়। বিছ্যুত্রূপিণী একটা প্রতিমুণ্তি সরিয়া 
গেল, রঘ্ুনাথের নয়ন, জদয ঝল্সিয়। গেল, তাহার সপ্ত চিন্তা, উদ্বেগ ও 
সহত্ম বেগব্তী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল । শত সহঅবার সেই 
আনন্দময়ী মুর্তি মনে আনিতে লাগিল, দেই আলেখ্য-লিখিত জমুগল, সেই 
ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ হুইটা, সেই নিবিড় 
কেশপাশ, ঘেই স্ুগোল বাহুধুগল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘু- 
নাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন । এই আনন্দময়ী 
কন্যা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয় স্নেহপুর্ণ নন, এই 
জবানিন্দিত ওষ্ঠ, এই চিশুহাবী অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার 
হইবে? তুমি একজন ঘামান্য হাধিলদাব মাত্র, জনাদ্দন অতি উচ্চকুলোগ্ভব 
রাজপুত, তাহার পালিত কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীরা! কিজন্য এরূপ 
আশায় জ্দয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ ? রঘুনাথ ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হদয় 
দগ্ধ করিতেছ ? 

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল 
না। হস্তে গণ্স্তাপন ক্রিয়া একাধী নিঃশন্দে সেই ছুভেদ্য অন্ধকারের 
দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই শান্ত রজজনাতে তাহার হৃদয়ে কি 
প্রলয়ের ঝটিক। বহিতেছে ! 

কিন্ত যৌবনঞ্কালে আশাই ব্লবতী হয, শান্তর আমাদের নৈরাশ হয় না, 
অসাধ্য ও আমর! সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও অন্তব বোধ হয়। রঘুনাথ 
আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয় ঠাহিয়। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, 
অনেকক্ষণ পর সহস। দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হজুদয়ের উপর উভয় বাহু 
স্থাপন করিয়া সগর্ধে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন__ 

“ ভগবন্‌: সহায় হও, অবশ্ ক্ৃতকাঁ্ধ্য হইব, যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্য- 
সাধ্য, কিজন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্ত অপেক্ষা 
ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা ছুর্বল % * * “দেখিব এই পণ রাখিতে 
পারিকি না।৮ * * “তাহারপরগ যদি কৃতকার্য হই তাহ! হইলে 
সরযু! আমি তোমার অযোগ্য হইব না; তখন সরযু! তোমাকে গল্পচ্ছল্রে 


১৬ জীবন প্রভাত। 


অদ্যকার এই সকল কথা বলিব; তখন তোমার স্থন্দর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়! 
্বগসুখ তুচ্ছ করিব, তখন স্বহন্তে এ সুন্দর কেশপাশে মুক্তামাল৷ জড়াইয়| 
দিব, আর এ সুন্দর বিশ্ববিনিন্দিত ওষ্টদ্বয় _ * রখুনাথ ! রঘনাথ ! 
উন্মত্ত হইও না । . 

তখন রঘনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের 
ভিতর না যাইয়া সেই ছাদের যেস্থানে পুর্ধদিন সরঘু বদিয়াছিলেন লেই- 
স্থানে শয়ন করিতে আমসিলেন । দেখিলেন-কি দেখিলেন? দেখিলেন 
একটা কণ্ঠমাল! পড়িয়। রহিয়াছে; ছুইটী করির। মুক্তা পরে একটী করিয়! 
পলা,__রঘুনাথ দে মালা চিনিলেন। সেই মাল! পুর্ধদিন সন্ধ্যাকালে 
সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ কনিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধাঁনতা বশতঃ 
এস্বানে পড়ি! বহ্িীছে | রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
« ভগবন্‌ একি আমার আশা পুর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ দান করিলেন %” 
শত সহজবার সেই মালা চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুত্তীর নীচে 
বন্ষস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরাৎ সেইস্থাঁনেই নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন। কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্পূর্ণ, স্বপ্ন সরমুপূর্ণ । 

পরদিন প্রাতে রঘূনাথের নিড্রাভঙ্গ হইল । জনার্দন দেবের নিকট 
ভবানীর আজ্ঞ! জাঁনিলেন; “ শ্রেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধন্মীদিগের 
সহিত যুদ্ধে পরাজয় |” পরে কিলাদারের নিকট কতকগুলি লিপি ও যুদ্ধ- 
বিষয়ক উপদেশ লই! রঘৃনাথ ঘাত্র। করিলেন । 

ছুর্গ ন্যাগের পৃর্রে একবার সরঘুব সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন 
মন্দিবে আপিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায় ঘাইলেন? হৃদয়ের তুমুল 
উদ্বেগ কথপ্চিু দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন-__ 

“ভদ্রে! কল্য নিশিধোঁগে ছাদে এই কগ্মালাটী পাইয়ছি, সেইটী 
দিতে অ'সিয়াছি ; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জন! ককুন 1৮ 

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়! চাহিলেন, দেখিলেন সেই 
কমনীয় উদাঁর মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল কুচ নয়ন- 
স্ব, সেই তরুণ যোঁদ্ধীর উন্নত অবয়ব! সহসা রমণীর শরীর কম্পিত 
হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সরযু উত্তর দিতে 
অশক্ত | 

সরবুকে নির্ববাক্‌ দেখিয়া রঘনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি অনুমতি 
করেন তবে এই সুন্দর মা'লাটা উহার অভ্যন্তস্থাঁ9নে স্থাপন করিয়া জীবন 
চরিতার্থ করি |” 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৭ 


সরযূ সলঙ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাঁহিলেন, উঃ । সে বিশাল 
আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রপৃনাগেব জনয সহস্্রধা বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ 
রূজিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু ও মুদিত করিলেন । 

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জাশিয। রঘুনাথ বীরে ধাবে সেই কণ্ঠমানা 
পরাইয়া দিলেন, ধহ্াাব পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না । 

কন্ত!র শবীব একেবাবে ঝেোনাপ্চিত হইল, ও বাদভাড়িত পত্রের ম্যায় 
থর থর কাঁপরা কা।পতে লাগিন। ধন্যবাদ দিবেন কি তাহার কম্পিত 
ওষ্ট হইতে বাকৃম্ক ডি হইল না। 

রবুনাথ সবঘব এই উন্যন ফেবি'ই ম্বপনাকে থেক্ট অনুগহীত 
বিবেচনা বধিলেন। ক্ষণেক পর ঈদ ৫খদবুন্ত স্বরে বপিলেন--" তবে 
অভিথিকে বিদায় দিন 1” 

সরমু এবাব লঙ্জ। ও উদ্দ্বগ সংসম ক বিয। শীহৰ ধীবে বলনাথের দিকে 
চাহিলেন; আবার ধাঁচণ পীবে ভন দিকে রন ফি রাইন] অতি মৃছু 
অস্পষ্ট স্ববে কহিলেন, "আপনাব নিঞ্ট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনবায় কি এ 
ছুর্গে আগমন হইবে ?” 

উঃ! পিপাসান্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বষ্টিশিন্দৰ ভার, পথন্রান্থ পঞি- 
কেব পক্ষে উনাব প্রথম রঞ্জিমাচ্ছটাব ন্যাষ, সবসৰ প্রথমোচ্চারিত এই 
অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের জদয হাদি প্রবিত করিল! তিনি 
উত্তর সরিলেন-- 

রমণীবন্! আমি পরেব দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনবায় কবে 

আসতে পারিব, কখনও আসিতে পাবিব কি না জানি শা; কিস্ত বতদিন 
জীবিত থাকিব, যতদিন এই হৃদ শুক্ নাঁ হইব, ততদ্দিন আপনার সৌজন্তঃ 
আঁপনাব যত্ব, আপনা দেবনিশ্দিভ মুত্তি সুতর্ভের জনাও বিস্বৃত হইব 
না। আপনার পিতা এই পথে আমিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন 
কখন নিবাশএ্রয দরিদ্র সেনাকে স্মরণ করিবেন ।” 

সরযু উত্তর দিতে পাঁবিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন 

ছুইটা ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে ; তাহার আপনার নয়নও শুদ্ধ ছিল না । 

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্থে আরুূঢ় হইয়! দুর্গদ্বার 
অতিক্রম করিলেন | 

রঘূনাথের অধীনে অশ্ব(রোহীগণ পুর্ববদিন রঘুনাথের অল্প পরে আসিয়া" 
ছিল, সতরাঁ* প্রাচীরের বাহিরে তাহার! রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিল । 
তাহার। পুনরায় আপন।দিগের অসমসাহসী ও ছৃদ্দমূনীয্র তেজন্বী হাবিল্‌- 

গ 


চি 
হই 
ই 


১৮ জখবন প্রন্ডান্ত। 


দারকে পাইয়া! হষ্কার শব করিয়া! উঠিল, কিন্তু সেই সরল বাঁলককে আর 
পাইল না। তোরণহুর্গাগমনের দ্রিন হইতে রঘুনীথজীর বালোচিত চপলতা। 
দূর হইল, মনুষ্যের চিত্ত! ও প্রতিজ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল । 

সেই দিবলেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড়ে উপস্থিত হইয়! শিবজীকে 
সমস্ত সংবাদ জানাইলেন | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ! 
কী 
শায়েম্তাখা । 


“কেন চিস্তাকুল আজি নবাবের মন?” 
নবীনচক্দর সেন। 

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমা ও রাজ্য ও তুর্গসংখ্য! দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ শ্রীঃ অন্দের পুর্ব্বে দিলীর সম্রাট 
তাহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন ধত্র করেন নাই । সেই বৎসর 
শীয়েস্তার্থা আমীর উল উমরা খেতাঁপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্তা 
নিয়োজিত হয়েন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত 
হয়েন। শায়েস্তাখা সেই বতসরেই পুনা ও চাঁকনছুর্গ ও অন্য কয়েক 
স্থান অধিকার করেন, ও পরবত্নর অর্থাৎ এই আধখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে 
শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্ল করেন । দিল্লীসআাটের 
আদেশাহুসারে মাঁড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনীম! যশোবস্তসিংহও এই 
বৎসরে (১৬৬৩ গ্রীঃ) বছুসৈন্য লইর। শায়েস্তাথার সহিত যোগ দিলেন, 
স্থতরাঁং শিবভজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুন সৈন্য পুনা 
নগরের নিকটে শিবির সমিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েন্ডার্থা স্বয়ং দাদাজী 
কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত 
বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখ! শিব- 
জীর চতুরত1 বিশেষদূপে জানিতেন, স্বতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে 
অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারা্ীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন 
না! শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড় নামক এক ছূর্গে সনৈন্যে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন । মহারাগ্রীয়েরা সে দময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক হয় 
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নাই, দি্লীর পুবাতন সেনার সহিত সন্মুখযুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব 
নহে; সুতরাং শিবজী চতুবত]| ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের 
অন্য উপায় দেখিলেন না| 

চৈত্র মসের, শেষযোগে একদিন সায়ংকালে মোগল সেনাপতি 
শায়েন্তার্থা আপন অগাত্য ও মন্্রীগণকে আহ্বান করিয়া সভার বসিয়া- 
ছেন, ও কিরূপে শিবজলীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন । 
দাদাজী কাঁনাইদেবের বাটার মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল | 
চারিদিকে উজ্জল দীপবলী জিতেছে, ও জানালার ভিতর দিয়া সায়ং- 
কালের শীতল বাঁযু উদ্যানের পুষ্পগন্ম বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত 
করিতেছে । আকাঁশ অন্ধকার, কেবল ছুই একটা নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, 
আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ধাস্ত করিয়া বলিলেন-- 

“ ভাহাকে পাইলে জয় কবিতে কতক্ষণ 2৮ আন্ওবী নামে একজন 
চাঁটুকাঁর বলিল, “ আঁমিবের সেনার সম্মুখে মহাঁরাষ্্রীয সেনা যেন মহা 
বত্যার সম্মুখ শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত 
হইয়| পথিবীর ভিভর প্রবেশ করিবে |” 

সেনাপতি তৃষ্ট হইয়া হান্ত করিলেন । 

টাদর্খী নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বশসর অবধি মহারা্্ীয়- 
দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন ; ভিশি দ্ীরে প্রীরে উত্তর করিলেন, «আমি 
বোধ করি তাহাদের উক্ত ছুইটা ক্ষমতাঁই আছে ।” 

শায়েস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ কেন ?” 

টার! নিবেদন করিলেন, «“ গভ বৎসর কতিপয় পার্ধতীয় মহারাহীয় 
যখন চাক্ষন ছুর্গেব ভিনব প্রবেশ করিয়।ছিল, আমাদের সমন্ত সৈম্ত ছুই 
মাস অবধি চেষ্টা কিয়া কিরূপে গাহাদিগকে বহিষ্কত করিয়া দুর্গ জয় 
করিয়াছে তাহা জহাপানাব স্মবণ আছে; একটা দুর্ম হস্তগত করিতে সহস্র 
মোৌগলেব প্রাশনাশ হইয়াছে । আবাব এ বৎসর সর্বস্থানে আমাদের সৈনা 
থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদ্নগর ও অরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত 
উড়িয়া যাইয়। দেশ ছ।রখার কবিয়া আসিয়াছে |” 

সভাঁসদ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শায়েস্তা কিঞ্িৎ্ বিরক্ত হই- 
লেন, কিন্তু ক্রে।ধ সম্বরণ করির হাস্ত কবিয়া বলিলেন-_ 

“ টাদথার বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্বত-ইন্দুরকে ভয় 
করেন। পুর্বে তাহার এরূপ ভয় ছিল না)” টাদর্থার মুখমণল আরক্ত 
হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন। 


২০ জীবন প্রভাত । 


আন্গরী সময় বুঝিয়া বলিল, “ জহীাপাঁনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, 
মহাঁরাষ্্ীয়ের৷ ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্বত- লা ন্যায় গর্ভে প্রবেশ 
করিয়া তি পারে তাঁহ! অমি অস্বীকার করি না 

শায়েন্তাথা এইটা বড় স্রুন্দর র5স্সা বিবেচন। পার উচ্চ হাশ্ত করিয়। 
এ রে সভাসদ অকলেই হাস্ত করিয়া উঠিল | চাটুকীরেরই জয় । 

[দর্থ। আর মহা করিতে পারিচন না, অস্পষ্টন্বরে ধলিলেন--* ইন্দুরে 

৫ রি হর গর্ত পিএ বছর ন। হইলে রক্ষ। 1” শায়েন্তাখা এবিষয়ে 
উদ্বেগশুন্য ছিলেন ন! কিন্ত তয় প্গরণ করিয়া উচ্চ হান্ত করিয়া 
বলিলেন“ এখাচন পিণাপ অহন্স সহম্গ নথ'যুধ বিড়াল আছে, ইন্দূরে 
সহসা কিছু কবিতে পারিবেন না ৮ ভাস? সকলেই “কেরামত” 
£ (করামত্ড ৮ ধরিনা সেনাণর এই বাক্যের লশুমো দন করিলেন । 

মহারাস্রীয়দিগেব বিবয়ে নাঃ তানেঞ রভন্ত হইলে পর কি প্রণালীতে 
যুদ্ধ হইবে তাহাই স্তির হইতে লাগিল। চাকবশ দুর্গ হস্তগত হওনা অবধি 
শায়েল্তা্ী দুর্গ হজ্ষগত কর। একেবারে ছুসাধ্য বিব্চেনা করিয়াছিলেন, 
তিনি বলিলেন, “এই প্রদেশ দুগপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত 
দুর্ণ হস্তগত রা হয় ভবে কতদ্দিনে নে পিলীশ্বরের কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে, 
কখনও দিদ্ধি হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই 1” চাদর্থা কাধ্যজ্ঞ 
ছিলেন উল অপ্রতিভ হইরাছেন সে কথা শিশ্কুত হইয়া সৎ্পরামর্শ 
দিবার চেষ্টা করিলেন। “ওইশান। | ছুর্গ ই মহারাষ্্রায়দিগের বল, উহার! 
সম্মুখ রণ করিবে ন1, অথব। সণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, 
কেনন। দেশ পৰ্ধভনয়, উহাদের সেনী এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া 
কোন্‌ দিক দিত্না। অন্ত স্বাণে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব 
না। কিন্তু ছুর্গগুণি একে এন হস্তগত কচিভে পারিলে মহারাস্রীয়দিগের 
অবগ্ঠই (দনীর অধানত। শ্বীক।র করিতে হইব । 

শার়েতাখ। চাকন ছু অধিকার করিয়! অবধি আর হুর্গ জয় করিবার 
আঁশ। একেধার পরিভাগ করিয়াছিলেন । বলিলেন, “কেন? মহার্রায়ের 
যুদ্ধে পরাস্ত হইরা পন করিণে কি আমরা পন্চাদ্ধীবন কগিতে পারিব 
না? আমাদের কি হ্শ রোহী নাই, পশ্চাদ্বন করির। সমস্ত মহারাষ্ট্র 
সেন! ধ্বংস করিতে পারিচব না? 

টাদখ| পুনরায় নিবেদন করিনেন-_-“যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের 
জন, ধরিতে পারিলে আমর] মহারাষ্্রায় সেন! বিনাশ করিব তাহার সংশয় 
নাই, কিন্তু এই পর্বত প্রদেশে মহ।রাই্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চান্ধীবন করিয়। 
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ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দম্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি 
বৃহৎ, অশ্বারোহী বন্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্িত ; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে 
তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার ছুর্দমনীর, তাহাদের গতি অপ্রতিহত ; 
কিন্ত এই পর্বত প্রদেশে তাহাদ্দিগের যাতায়াতের ব্যাথাত্ব জন্মে। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র মহারান্ত্রীয় অথথ ও অশ্বারোশীগণ যেন ছাগের ন্যায় তু্সশঙ্গে লক্ষ 
দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও অজুরাঁশের মধ্য দিয়া পলায়ন 
করে। জহীাপানা ! আমাব পরামর্শ গ্রহণ বরুন। সিংহগড়ে শিবজী 
আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাসকি ছুই মাস কালের 
মধ্যে ছুর্গ জর করিব, শিবজী বন্দা হইবে, দিনীরের জয় হইবে। নচেৎ এ 
স্থানে মহাবাষ্ীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে । তাহাদের 
পশ্টাঁদ্ধীবনেৰ চেষ্টা কবিলেই বাকি হইবে? দেখুন, নিতাহুজী অনায়াসে 
আমাদের নিকট দিবা যাইয়া! আঁহল্মদনগরণও আবঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া 
আমিল, রুস্তম জমান তাহার পম্চাদ্দাবন করিরা কি করিল ?” 

শারেম্তাথা সক্রোখে বলিলেন "রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিরাছে, 
ইচ্ছ। করিয়া! নাঁভাজাকে পলানতে দিবাছে; আমি তাহার সমচিতদণদিব। 
টাদর্থা, তুমিও সম্মুগ যু্দেৰ বিকুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্রীশ্বরের সেনাগণের 
মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই 1১ 

প্রাচীন মেদ্ধ! চাদখাণ মুখমওল আবার রন্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে 
সুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অঞ্জল মুছিয়া ফেলিলেন ; পনে সেনাপতির দিকে 
চাহিয়া ধারে ধারে কহিলেন-_“ পরামশ দিতে পাঁবি এরূপ সাধ্য নাই) 
সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির কক্ন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে 
এ দাস পরাম্মুখ হইবে না 1” 

টাদখা উত্কৃষ্ণ পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন, শায়েস্তাখার এরূপ 
সাহস ছিল না। 

এই সময়ে একজন ভূত্য আনিয়া সমাচার দিল যে সিংহগড়ের দূত 
মহাদেওজী ন্যার়শাস্থী নামক ত্রাঙ্মন আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতে- 
ছেন। শায়েন্তীর্খা তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে সভাগৃছে 
আসিবার আঁজ্ঞ। 'দলেন। সভার সঞ্লে এই দুতকে দেখিবার জন্য 
উত্হৃক হইলেন । 

ন্টণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শান্ত্রী ভাগৃহে প্রবেশ করিলেন । 

ন্যায়শাস্মীর বয়ন এক্ষণও চত্বারিংশৎ বদর হয় নাই ; অবয়ব মহা" 
রাষ্ীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল স্ুন্দয়, 


২২. জীবন গ্রভাত 


বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যগক, ললাঁটে দীর্ঘ 
তিল চন্দন, ক্কন্গে যজ্জোপবীত লম্থিত রহিয়াছে । শরীর পুরু তুলার 
কুত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখ যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাঁও 
উদ্ভীষ, এরূপ .প্রকাণ্ড যে বদনম্ণুল খেন তাহার ছায়াতে আঁরৃত রহি- 
য়াছে। শায়েন্তাখা সাদরে দৃতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে 
বলিলেন। 
শারেব্দাঁথা জিজ্ঞাঁদা করিলেন, “ সিংহগড়ের সংবাদ কি?” 
মহাদেওগী একটা দংস্কত শ্লোক পড়িলেন-" 
“ সন্তি নদ্যো দণ্ডকেঘু তথ। পঞ্চবটীবনে | 
সরযুবিচ্ছেদেশোকং রাঘবস্ত কথং সহেৎ॥” 
পরে তাহার অর্থ করিলেন, “ দ্রশডকানণ্যে ও পঞ্চবটীবনে শত 
শত নদী আছে, কিন্তু তাহ! দেখিষ। কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদছুঃথ 
ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত ছূর্গ এক্ষণও শিবজার 
হস্তে আছে, কিন্তু পুন। অংপনার হজ্ঞগত, সে সম্ভাপ ক্িতিনি ভুলিতে 
পারেন ৭? 
শাযেস্তাবা পরিত্ষ্ট হইয়া বলিলেন_ হী, তোমার প্রভৃকে বলিও 
প্রধান হুর্গ আমি হস্তগত করিয়।ছিও এক্ষণে তাহ।র যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লী- 
শ্বরের অধানত। স্বীকার করিলে বরং একণও আশা আছে ।” 
ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধান্ত করিয়। পুনরার সংস্কৃত পাঠ করিলেন -- 
“ ন শক্তোহি স্বাভিলীষং জ্ঞাপয়তুঞ্ধাতকঃ। 
জ্ঞাত্বীতু তত বারিধরস্তোষয়তি যাচকং ॥ ৮ 
£ অর্থাৎ চাতক কথা। ক্যা আপন অজিপাঁষ মেঘকে জানাইতে পারে 
না, কিন্ত মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়! পুর্ণ করে। 
মহজ্জনের যাটককে দিবার এই রীতি । প্রভু শিবজী এক্ষণে পুন] ও চাঁকন 
হারাইযা সন্ধিপ্রার্থন। করিতেও লঙ্ভা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহলোক 
তাহার মনের অভিলাষ জানিয়। অনুগ্রহ করিয়। যাহা দান করিবেন তাহাই 
শিরোধার্য্য |” 
শারেন্তাখ। আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না 1 বলিলেন, «পপ্তিতজী, 
তোমার পাঙ্ডিত্যে আগি ঘে কতদূর পরিতুষ্ঠ হইলাম বলিতে পারি না) 
তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপুর্ণ। যথার্থই কি শিবজী 
সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৩ 


মহাদেওজী। “খা সাহেব! সমন্মুখযুদ্ধে দিলীশ্বরের সৈন্ঠের দোর্দও- 
প্রতাপে বিপর্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমর] কেবল “সন্ধি সন্ধি” এই শব্ধ 
করিতেছি | ” 

শায়েস্তার্খা এবার আহ্লাদ আর সন্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, 
* চাদখ1.! সন্মুখযুদ্ধ ভাল না হূর্গ অববোধ ভাল, কিসের দ্বারা শক্র অধিক 
ভীত হইয়াছে?” পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া শায়েন্তাখা বলি- 
লেন-- 

« ত্রাঙ্মণ ! আপনার শাস্তীলোচনায় স্ঞষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির 
কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাঁকে নিযুক্ত করিয়।- 
ছেন, তাহার নিদর্শন কৈ ?” 

ত্রাহ্ণ তখন গন্ভীরভাবে বন্ধের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির 
করিলেন । অনেকক্ষণ পর্যন্ত শায়েস্তা সেইটা দ্বেখিলেন। পরে 
বলিলেন-_-" হা আমি নিদর্শন পত্র দেখিয় সত্তষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি 
কি প্রস্তাব করিবার আছে বকন।” 

মহাদেওজী। " প্রভূর এইরূপ আঁজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের 
জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা ।” 

শায়েন্তাখা | “ ভাঁল।” 

মহ] । “সুতরাং সন্ধির জন্ত তিনি উৎস্তক হইয়াছেন | 

শায়ে। “ভাঁল।” 

মহা] । “এক্ষণে কিকি নিষমে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন 
তাহা জানিতে তিনি উতস্ত্রকক। জানিলে সেইগুলি পাঁলন করিতে যতু- 
বান হইবেন 1” 

শায়ে। ৭ প্রথম দিল্লীশ্বকের অদ্_ীনতা স্বীকাঁরকরণ | তাঁহাঁতে আপনার 
প্রভু স্বীকৃত আছেন ?” 

মহা। “তাহার অম্মতি বা "অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার 
নাই; মহাশয় যে যেকথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট 
জঁনাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়। সম্মতি অসম্মতি পরে 
প্রকাশ করিবেন 5 

শায়ে। “ভাল, প্রথম কথ আমি ব্লিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা 
স্বীকীরকরণ | দ্বিতীক্প, দিল্লীশ্বরের সেন! যে যে ছুর্গ হস্তগত করিয়াছে 
তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে । তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটী 
ছুর্থ তোমর। ছাড়িয়া দিবে ।” 


২৪ জীবন প্রভাত । 


মহা । "সে কোন্‌ কোন্টী %” 

শায়ে। “তাহা ছুই এক দিনের মধ্যে পক্দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, 
অবশিষ্ট যে যে ছুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাঁখিবেন তাহাঁও দিলী- 
শ্বরের অধীনে . জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে 
হইবে। এইগুলি তোমার প্রভূুকে জানাইও, ইহাতে তিনি পন্মত কি 
অপন্মত তাহা যেন আমি ছুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি ।” 

মহ! । “যেরূপ আদেশ কবিলেন ঘেইরূপু করিব) এক্ষণে যখন 
সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন ন! হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত 
থাকিতে পারে ৮ 

শায়ে। «কদাচ নহে। ধূর্ত কপটাচাঁরী মহা'রাষ্টারদিগকে আমি কদাচ 
বিশ্ব করি না; এমত ধূর্ত! নাঁই যে তাহাদের অসাধ্য । যতদিন সদ্ধি 
একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট 
করিব, তোমর! পার, আমাদের অনিষ্ট করিও ।2, 

“এবমস্ত” বলিয়া ব্রাঙ্গণ বিদায় গ্রহণ করিলেন ; ভ্রাহার চক্ষু হইতে 
অগ্রিকণ! বহির্গত হইতেছিল। 

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । প্রত্যেক দ্বার, 
প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়। দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন । একজন 
মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস! করিল, “দূত মহাশয়, কি 
দেখিতেছেন ?” দূত উত্তর করিলেন, “এই গৃহে প্রভু শিবজী বাঁল্যকালে 
ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি ; এটীও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, 
বোঁধ হয় একে একে সমস্ত হুর্গগুলিই তোমরা লইবে ; হা! ভগবন্‌ 1” 
প্রহরী হাস্ত করিয়া বলিল, “সেজন্য আর বৃথ। থেদ করিলে কি হইবে, 
আপন কার্যে যাও ।” «নে কথা সত)” বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত 
হইলেন । 

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাকীর্ণ পুনাঁনগরীর লোকের মধ্যে মিশিয় গেলেন । 


২ 4 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
পপি 
শুভকাধ্যের দিনস্থির | 
“অদ্ভুরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিগ্রছরে 
কুমন্ত্রণ। করিতেছে রাঁজদ্রোছিগণ ।” 
নবীনচক্দ্র সেন! 

ব্রাহ্ধণ একে একে পুনার বনু পথ অতিবাহন করিলেন; যেষে স্থান 
দিয়া ধাইতে লাগিলেন সেই নেই স্থান বিশেষ করিয়! দেখিতে লাগি- 
লেন। হই একটা দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়৷ কথাস়্ 
কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত 
রাজপথ হইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ 
সমন্ত নির্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিনা নিজ নিজ 
আলয়ে সুপ্ত। 

্রাঙ্মণ একাঁকী অনেক দৃর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময়, কেবল ছুই 
একটা তার! দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ । 
ব্রাহ্মণের মনে সনোহ হইল, তাহার বোধ হইল যেন তাহার পশ্চাতে 
পদশব্' শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,_-কৈ সে 
পদশব্ষ আর শুনা যায় না। 

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ 
হুইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে । ব্রাঙ্গণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল 
হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাহার অনুসরণ করিতেছে ? সে শক্র 
না মিত্র? শক্র হইলে কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ? উদ্দেগ-পরিপূর্ণ 
হৃদয়ে ক্ষণেক চিস্তা করিলেন; পরে নিঃশব্েে তুলা-নির্মিত কুপ্তির আস্তি- 
নের ভিতর হইতে একটী তীক্ষ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটা পথের 
পার্স্দেশে দণ্ডায়মান হইলেন ; গভীর অন্ধকারের দ্িকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ 
করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্শূন্য ও 
নিশ্ত্ধ ! 

সন্দিপ্ধমনা ব্রাঙ্গণ পুনরায় আলোকপুর্ণ বাঁজারে ফিরিয়া গেলেন ; 
তথায় অনেক দোকান, ন।নাজাতীয় অনেক লোক এখনও দ্রুয় বিক্রয় 
করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার 
তথ। হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে ভ্রুতবেগে 

ঘ 
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অন্তান্ত গলির (ভিতর দিয়! নগরপ্রাপ্তে উপস্থিত হইলেন। নিঃশকে 
অনেকক্ষণ স্কস রুদ্ধ করিয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। শবমাত্র নাই, চারি- 
দিকে পথ, ঘাট, কুটার, অদ্রালিক সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর ছূর্ভেদ্য 
অন্ধকারদ্বারা লমন্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে । অনেকক্ষণ পর একটা 
চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়! উঠিল, তিনি 
নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, 
সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে । দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদ্দেও যে গলিতে 
লুকায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আদিল। গলি অতি সঙ্ীর্ণ, মহাদেও 
পুনরায় সেই ছুরিক! হস্তে লইয় ছুর্ভেদ্য অন্ধকাঁরে দণ্ডায়মান রহিলেন | 

প্রহরী ধীরে লেইস্থানে আগিল, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেই 
স্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন মেইদিকে চাহিল । 
উঃ! মহাদেবের জ্দয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস কদ্ধ করিয়া হস্তে 
সেই ছুরিক! ঘৃ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডারমান রহিলেন । 

গ্রহরী অন্ধকাঁরে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়। 
গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথ। হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ 
মোচন করিলেন । ্‌ 

পরে নিকটবর্তী একটা টি আঘাত করিলেন ; শায়েন্তার্থার একজন 
মহারাষ্ট্র সেন! বাহির হইয়া আপিল; ছইজনে অতি সঙ্গোপনে নগরের 
মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুয্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । 
তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন । 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, * সমস্ত প্রস্তত ?” 

সেনা । ? প্রস্তত।” 

ব্রাহ্মণ । « অন্ুমতিপত্র পাইয়1ছ?” 

সেনা । “পাইয়াঁছি।” 

আবার অস্পষ্ট পদশব্‌ শ্রুত হইল | মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরত্ত- 
নয়ন হইয়া ছুরিকাহন্ডে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন £ অন্ধকাঁরে অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । পরে দেনাকে বলিলেন, “ রিক্তহস্তে আসিয়াছ ?” 

সেনা বক্ষংস্থল হইতে ছুরিক1! বাহির করিয়া দেখাইল ! ব্রাঙ্গণ বলিল, 
« ভাল, সতর্ক থাকিও 1 বিবাহ কবে £” 

সেনা । “কল্য।” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২ 


ব্রাঙ্গণ। “অনুমতি পাইয়ণছ ? 

সেনা ! “ই17 একটী কাগজ দেখাইল। 

ব্রাঙ্গণ । «কতজন লোকের ?” 

সেনা | “ বাদ্যকর দশ জন ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অন্গু- 
মতি পাইলাম ন11৮ 

ব্রাহ্মণ । “এই যথেষ্ট, কোন্‌ সময়ে ?” 

সেনা । “রজনী এক প্রহর )” 

ব্রাহ্মণ । “ভাল, এই দিক্‌ হইতে বরধাত্রা আর্ত হইবে ।” 

সেনা | “স্মরণ আছে 1 

ব্রাঙ্গণ । “বাদ্যকারের। সজোরে বাদ্য করিবে |” 

সেনা । স্মরণ আছে।” 

ব্রাহ্মণ। “জ্ঞাতি কুটুপ্ব যত পারিবে জড় করিবে 1১, 

সেনা । এম্মরণ আছে।” 

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্ত করিয়া বলিলেন, *আমরাও শুভকার্যযে যোগ 
দিব, সে শুভকার্ষ্যের ঘট। সমস্ত ভ'রতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে 7 

সহস। একটা সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর আপসিয়! ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; 
সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্ত ব্রাহ্মণের কুত্তির নীচে লৌহ-বর্ে 
লাগিয়া! তীর খণ্ড খও হইল । 

তত্পরেই শ্রকটী বর্শা । বর্শার ভীষণ আঘাতে ব্রাঙ্গণ তৃমিতে পতিত 
হইলেন, কিন্তু সে ছূর্ভেদ্য বর্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন | 
সম্মুখে দেখিলেন, নিক্ষোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা»_-তিনি 
চাদখা | 

অদ্য সভাতে সেনাপতি শাঁয়েস্তার্থ চাদর্খাকে ভীরু বলিয়াছেন । 
যুদ্ধব্যবসায়ে চাদর্থার কেশ শুক্লু হইয়াছিল, সম্মুখ যুদ্ধ বিনা তিনি কখনও 
পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাহাকে দেয় নাই। 

মনে মর্মান্তিক বেদনা! পাইক্লাছিলেন, অন্তকে তাহা কি জানাইবেন, 
মনে স্থির করিলেন কার্ধ্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই 
এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব । 

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে 
বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাহার বত্সংখ্যক 
দুর্গ, তাহার অপুর্ব ও ভ্রতগামী অস্বরোহী সেনা, তাহার হিন্দুধর্ম্ে আস্থা, 
হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, [ইন্দু-স্বাধীনতাসাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত 
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টাদর্থার নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদ্িগের সহিত যুদ্ধপ্রারস্তেই 
যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাজ্রা করিবেন এনক্ধপ সম্ভব নহে, 
তথাপি এ ব্রাহ্গণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে । এ ত্রাঙ্গণ কে'? 
ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি? 

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও টাদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিঙ্গা 
শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জলিত হয় তাহাও .তিনি দেখিয়াছিলেন। 
এ সমস্ত সন্দেহের কথা শায়েস্তার্থার নিকট বলেন নাই, সভ্য বলিয়! কেন 
আবার তিরক্কার সহা করিবেন, কিন্ত মনে মনে স্থির করিলেন এই ভগ্ড 
দুতকে ধরিব | সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিতেছিলেন, পথে 
পথে, গলিতে গলিতে অর্ৃশ্ঠভাবে ভানুসরণ করিয়াছিলেন । মুহূর্তের জন্যও 
ব্রাহ্মণ ঠাদর্খার নয়নবৃহির্ভতি হইতে পারেন নাই । 

সেনার সহিত ত্রাঙ্গণের যে কথ। হয় তাহ। শুনিলেন, তীক্ষবুদ্ধি যোদ্ধা 
তখনই সমন্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়! সেনাকে 
সেনাপতিসদনে লইয়া বাইরা প্রতিপত্তি লাভের সঞ্কল্ন করিলেন । মনে মনে 
ভাবিলেন, “ শায়েন্তাঁথ! ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা! এ কেশ শুরু করি নাই, আমি 
ভীরু নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটা ধরিয়। 
প্রকাশ করিয়। দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথ অবহেলা 
করিবে না।” কিন্তু আশ! মায়াবিনী | 

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চীদখা তীর ও বর্শা ব্যর্থ 
দেখিয়া লক্ষ দিয়! তাহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খজ্জা দ্বারা সজোরে 
আঘাঁত করিলেন। আশ্তর্য্য বন্ধে লাগিয়া সে খড্গ প্রতিহত হইল । 

“কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে ” বলিয়া মহাদেওজী আপন 
আন্তিন গুটাইয়। তীক্ষ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন । 

নিমেষমধ্যে বজমুষ্টি ঠাদখার বক্ষঃশ্থলে অবতীর্ণ হইল,-_াদরখখীর মৃতদেহ 
ধরাতলশায়ী হইল । 

ব্রাহ্মণ সুপ অধরোঁষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার চক্ষু 
হইতে অস্ষি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিক' পুনরায় লুকাইয়! 
বলিলেন-_ 

“শায়েম্তাখ! |! মহারাট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর 
কল্যাণে ছিতীয় ফল কল্য ফলিবে।” 

শায়েন্তার্খ। ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীররদ্বটাকে হারাইলে, 
ঘিপদের সময় তাচ"”” স্মরণ করিবে কিন্ত অর পাইবে না ! 


সঞ্ডম পরিচ্ছেদ । ২৯ 


যোদ্ধার বর্তধ্যকাধ্যে ঘষে সময়ে ঠাদখ। জীবনদাঁন করিলেন, সেনাপতি 
শায়েস্তা সে সময়ে বড় স্বুথে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিৰজীকে বশীকরণ- 
বিষয়ে স্থখন্বপ্র দেখিতেছিলেন ! 

মহাঁরাদ্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল, « প্রস্ু কি 
করিলেন ? কল্য এবিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বুথ! হইবে |” 

ব্রাহ্মণ। « কিছুমাত্র বৃথা হইবে ন|। আমি জানিয়াছি টাদখ1 
অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না! যাইলেও 
কেহ সন্দেহ করিবে না! এই মৃতদেহ এ গভীর কুপে নিক্ষেপ কর, আর 
স্মরণ রাখিও কল্য রজনী এক প্রহরকালে |” 

সেন] 1 “ রজনী এক প্রহরকালে | ” 

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানণর ত্যাগ করিলেন । তিন চারি স্থানে প্রহরীগণ 
তাঁহাকে ধরিল, তিনি শায়েন্তারখার স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইলেন, 
ও নিরাপদে পুন! হইতে বহির্গত হইলেন । 


রি 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পাস 
রাজা যশোবস্তমিংহ । 
« কোন্‌ ধর্মমতে, কছ দাসে, গুলি, 
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাভৃতৃ। জাতি--এ সকলে দিল! 
জলাজলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যাদ 
পরজন, গুগস্ছীন স্বজন, তথাপি 
নিগুণ স্বজন অেয়ঃ পর পর দা 1” 
মধুনুদন দত্ত । 
রজনী দ্বিগ্রহরের সময় রাজপুত রাজ। যশোবস্তসিৎ্হ একাকী শিবিরে 
বসিয়া রহিয়াছেন ; হৃন্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়৷ এই গভীর নিশীথেও কি 
চিন্ত। করিতেছেন, সম্মুখে কেবল একটী মাত্র দীপ জিতেছে, শিবিরে অন্ত 
লোকমাত্র নাই। 
সংবাঁদ আদিল মহারাষতীয় দূত সাক্ষাৎ করিভে আসিয়াছেন। যশোবস্ত 
তাহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাহারই জন্ক প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন । 
মহাদেওজী স্তায়শান্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবস্ত তাহাকে সাদরে 
আহ্বান করিয়৷ উপবেশন করিতে বলিলেন | উভয়ে উপবেশন করিলেন । 


৩০ জ্শিবন গুভাত। 


ক্ষণেক যশোবস্ত নিস্তব্ধ হয়| রহিলেন, কি গভীর চিস্তা করিতে- 
ছিলেন। মহার্দেও নিঃশবে রাঁজপুতের দিকে স্তৃতীক্ষু দৃষ্টি করিতেছিলেন। 

পরে যশোবস্ত বলিলেন, “ আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। 
তাহাঁতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহ! ভিন্ন অন্য কোন 
প্রস্তাব আছে?" | 

মহ]। ৭ প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ 
করিতে পাঠাইরাছেন 1 ” 

যশো। । “ কেবল পুনা ও চাকান ছুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে 
মাত্র, এই জন্য খেদ ৭” 

মহা । “ ছুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাহার অসংখা ছূর্গ আছে।” 

যশো । “ মোগল যুদ্ধস্বরপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন ?” 

মহা। “বিপদে পড়িলে খেদ কর! তার অভ্যাস নাই ।” 

যশে।। “তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন ?” 

মহ] | “যিনি হিন্দরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনা- 
তন ধর্ষ্ের রক্ষা কর্তা, তাহাকে অদ্য স্্রেচ্ছের দাস দেখিয়! প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া- 
ছেন।” 

যশোবস্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল; মহাদেও তাহা দেখিয়াও 
দেখিলেন না, গম্তীরস্বরে বলিতে লাগিলেন ১ 

« উদ্য়পুরের প্রতাপ রাণার বংশে ঘিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাঁড়ওয়।রের 
রাজছত্র ষাহার মন্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান ধাহার সুখ্যাতিতে 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাহার বাহুবিক্রম দেখিয়। আরংজীব ভীত 
ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ধাহাকে সনাতন হিন্দ্ধর্মের স্তম্ত- 
ত্বরূপজ্ঞান করে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে ধাহার জয়ের 
জন্ঠ হিন্দুমাত্রেই, ব্রাঙ্গণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য 
তাহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়! হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভূ 
ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । রাজন্‌ ! আমি সামান্ত দৃতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি 
' না, অপরাধ হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্ত এ যুদ্ধসঙ্জ! কেন? এ সৈন্ত- 
সামভ্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাক। ক্িজন্য উড্ডীন হইতেছে ? স্বাধিকার 
বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রো- 
চিত যশোলাভের জন্য £ আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন; 
আমি জানি না ।” 

ঘশোঁবস্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন-- 


সগুম পরিচেছ্দ । ৩১ 


« আপনি রাজপুত । মহা রাষ্ট্রীয়ের। রাজপুত-পুত্র ; পিতাপুজে যুদ্ধ সম্ভবে 
ন|; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন । আপনি আজ্ঞ। করুন আমর। 
পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব 
রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়! থাকে, রাঁজপুত- 
দিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুতের 
সহিত যুদ্ধ । ক্ষত্রকুলতিলক ! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়গা রঞ্জিত 
হইবার পুর্বে যেন মহারাষ্থ্রী নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুণু হয়, আমরা 
যেন বর্শা ও খঙ্জগা ত্যাগ করিয়া! পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি !” 

যশোবস্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীবে ধীরে বলিলেন, “ দৃতপ্রধান ! 
তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্ত আমি দিলীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের 
সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আরিয়াঁছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব___-” 

“এবং শত শত স্বধন্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন 
করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা ব্পাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতজোতে 
ক্ষত্রিয়-শোণিতশোত মিশাইবে, শেষে শ্্েচ্ছ সআাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।” 
ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে দূত এই কথা বলিলেন । 

যশোবস্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্ত উদ্দেগ সন্বরণ করিয়। কিঞ্িৎ কর্কশ- 
ভাবে বলিলেন-_ 

£কেবল দিলীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;ঃ-আমি তোমার প্রতুর 
সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব % শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যের 
অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গু করে।” 

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জলিত হইল, তিনি ধীরে বলিলেন, « মহা- 
রাজ ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর 
নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন ? কবে 
ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট ষে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন, তাহ] বিস্বত হইয়াছেন ৪ দেশে শত শত গ্রাম শত শত 
দেবালয় আছে অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ত্রাহ্মণকে 
আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎ্সাঁদি রক্ষা করিতে, হিন্দু- 
দেবের পুজা দিতে কবে পরাম্মুখ ? তবে যুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ ! 
জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্‌ দেশে সখ্যত1 ? বজজনখ যখন 
সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ্ হইয়! থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জরিত-শরীর নাঁগরাঁজ সময় পাইয়া! দংশন করে, 
এচী বিদ্রোহাচরণ নয়; এটী স্বভাবের রীতি। কুকুর ঘখন খরগশকে 


৩২ জীবন প্রভাত । 


ধরিধার চে করে, থরগশ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ব করে, একদিকে 
পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহল! অন্যঙ্গিকে যায়; এটা চাতুরী না স্বভাবের 
রীতি ? দেখুন, যাবতীয় জীবপ্তস্তদিগকে জগদীশ্বর ষে প্রাণরক্ষার যত ও 
উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্কে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের 
প্রাণের প্রাণ,. জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনত। যে মুসলমানের! শত শত 
বত্নর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিতম্বরূপ বল, মান, দেশ- 
গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহা- 
দিগের সহিত আমাদ্িগের সখ্যতা ও সত্যলঘ্ন্ধ ? তাহণদিগের নিকট 
হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে পারি স্বধশ্ম ও 
জাতিগৌরব রক্ষণ করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরত1, নে উপায়কি 
নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলাঁয়নপটু মগের শীঘগতি কি বিদ্রোহ? 
শাবককে বাচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে 
যত্ব করে, সেটা কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুদল- 
মানদিগের নিকট মহাঁরাষ্ীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু- 
প্রবর ! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, 
শিবজীকে নিন্দা করিবেন না|” মহাদেবের জলন্ত নয়নদ্বয় জলে আবৃত 
হইল। 

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবস্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলি- 
লেন, * দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি লাই, যদি অন্যায় 
বলিয়া থাকি মার্জনা করিবেন । আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম 
যে, দেখুন রাজপুতগণও স্বাধীনত। রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহার। সাহস 
ও সন্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাীয়েরাও কি সেই উপায় 
অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না % * 

মহা। “ মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল 
অর্থ আছে, হূর্গম পর্কত ব! মরুবেষ্টিত দেশ আছে, স্থন্দর রাজধানী 
আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ীয়দিগের ইহার 
কোন্টী আছে? তাহারা দরির্ধী, তাঁহারা চিরপরাধীন, তাহাঁদের এই 
প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিপের দেশ আক্রমণ করিলে আপনার পুরাতন 
লীত্যন্ছসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন ছর্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য 
রাজপুত সেনার সশ্ুখে দিলীশ্বরের সেনা সরিয়া যায়। আমাদের দেশ 
আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্বগীতি বা! রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য 
সৈন্য নাই, যাহার! আছে তাহার প্রত্যুত রণ দেখে নাই | খন দিলীশ্বর 
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কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরগ্রসবিনী রাশ্থানতূমি 
হইতে সহ সহশ্র পুরাতন রণদর্শা যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ 
বৃহৎ ও অনিবাধ্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাহার কামান, 
বন্দুক, বারুদ, গোলু।, রৌপ্যমুদ্র স্ব্সুদ্রা, সহ সহস্র শকটে আনিয়| রাঁপী- 
কৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রায়ের। কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ 
অসংখ্য যুদ্ধদর্শা সেনা নাই, সেবপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, 
চতুরতা ভিন্ন আরকি উপায় আছে? ত্বরিতগতি ও পর্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহা- 
দের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিষরাজ ! জীবনপ্রারস্তে দরিদ্রজাতির 
এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই ৷ জগদীর্বর করুন মহারাষ্্রীর জাতি দীর্থ- 
জীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুগ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, হুই 
তিনশত বৎসরের রণশিক্ষ। হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ 
অনুকরণ করিবে ।” 

এই সমস্ত কথ! গুনিয়। যশোবস্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া! বহিলেন, হস্তে 
ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিন্তে চিত্ত করিতে লাগিলেন। মহাদেও 
দেখিলেন তাহার বাক্যগুলি নিতাত্ত নিম্ষল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন-- 

" আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্লুগৌরবশাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন ? হিঙ্দু- 
ধর্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্ত 
ইচ্ছা! নাই। মুসলমান শাসন ধ্ৰংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে 
স্থানে দেবাঁলয় স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, 
ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎ্পাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্তু 
উদ্দেশ্য নাই । এই বিষয়ে যদি তাহাকে সাহাধ্য করিতে বিমুখ হয়েন 
তবে খ্বহস্তে এই কার্ধ্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ 
কর্ন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দৃস্বাধীনতা স্থাপন 
করুন। আদেশ করুন ছুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদঘাটিত হইবে, প্রজার! 
আপনাকে কর দিবে, আঁপনি শিবজী অপ্ৃক্ষা সহত্রগুণ বলবান, সহঅগুণ 
দুরদর্শা, সহশ্রগ্ণ উপযুক্ত, শিবজী সন্তষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি 
হইয়া মুসলমানদ্বিগের ধ্বংস সাধন করিবেন । তাহার অন্য বাসনা 
নাই।” 

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবস্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্প হইল । 
অনেকক্ষণ চিস্তা করিলেন, কিন্ত অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, * মাড়ওয়ার 
ও মহারা্ী অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে পারে না” 
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মহাদেও । “তবে আপনার উপযুক্ত পুভ্্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য 
দিন, নচেৎ কোঁন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিল | শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে 
কাধ্য করিবে, কিন্ত কর্দাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে ন।1” 

যশোবস্ত আবার চিস্তা করিয়া বলিলেন-*”“এই বিপদ্কালে আরং- 
জীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া! এ দেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই 1 

মহাঁদেও | «কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম ও 
স্বাধীনত। রক্ষ। হইলে শিবজীর মনস্কামন! পুর্ণ হইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে 
রাজ্য পদ্ধিত্যাগ করিম! বানপ্রশ্থ অবলম্বন করিবেন 1” 

যশোবস্ত। “সেরূপ লেনাপতিও নাই ।+ 

মহাদেও | " তবে যিনি এই মহৎ কাঁধ্য সাধন করিতে পারিবেন তাহাকে 
সাহায্য করুন | আপনার সাহাযে্, আপনার আশীর্বাদে, শিবজী অবশ্যই 
স্বদেশ ও স্বধর্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন । ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্র- 
যোদ্ধাকে সহাগ্নতা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দ নাই, আকাশে এরপ 
দেঁবত। নাই যিনি আপনাকে এজন্য প্রশংসাবাদ না করিবেন । 2 

যশোবস্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া! বলিলেন, পদ্বিজবর, তোমার তর্ক 
অলজ্বনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে প্েহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া- 
ছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সেকি ভদ্রোচিত £* 

মহা । “ দিলীশ্বর যে হিন্দুদিগের কাফের বলিয়া! জিজিয়। কর স্থাপন 
করিয়াছেন, পে কাধ্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুপুজক, হিন্দু- 
মন্দির, হিন্দুদেবালয়ের অবমাননা! করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত % কাশীর 
পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়! সেই প্রস্তর দ্বার! সেই পুণ্যধামে মস্জীদ নির্মাণ 
করাইয়াছেন, সেকি তদ্রোচিত % * 

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশেবিস্ত বলিলেন--“ দ্বিজবর ! দ্বিজবর ! আর 
বলিবেন না, ঘথেষ্ট বলিয়াছেন ! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি 
শিবজীর মিত্র। রাজ্পুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্য। হয় না, অদ্যাবধি 
শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্ট) অভিন্ন। 
নেই হিন্দুবিরোধী দিশ্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এতদিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে 
মহাত্ব। কোথায় ? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়! হৃদয়ের সস্তাপ দূর 
করি।” 

মহারাহীয় দূত ঈষৎ হাস্য করিয়া যশোবস্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া 
ঘাঁইক্সা একটী কথ কহিলেন। গুনিবামাত্র যশোধভ্ত একেবারে চমকিত 
হুইয়! উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্বাক হইয়া! রহিলেন, বিশ্য়োৎ- 
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ফুল্ললোচনে দৃতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে দাননে ও সাদরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে অতি মৃহ্শ্বরে অনেকক্ষণ 
কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাঁদেও 
বলিলেন, “ মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুলা, হইতে কয়েক 
ক্রোশ দুরে থাকিলে ভাল হয়|” 

যশো | “কেন ? কল্য পুন! হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?” 

দূত হাপ্য করিয়া বলিল, “না, একটী বিবাহকাধ্য সম্পাদন হইবে, 
মহারাজ থাকিলে শুভকাধ্যে ব্যাঘাত হইতে পারে | 

যশোবস্ত বুঝিয়1! বলিলেন, * ভাল দৃরেই থাকিব ।* দূত বিদায় ষাজ্জা! 
করিলেন। যশোবস্ত ঈষদ্ধান্য করিয়। বলিলেন-__- 

“ন্যায়শান্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া 
থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না।» 

মহা । “তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিলীর সেনাপতি শায়েস্তা 
বিন্সিত হইয়াছেন ৮ 

যশোৌবস্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদীয়ের সময় বলিলেন, * তৰে 
ুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্ধ্য করিবেন ।+ 

মহা । « সেইকপ কাঁধ্য করিবার জন্য প্রত শিবজীঢে বলিব।” 

যশো। “ই! বিস্মরণু হইয়াছিলীম, দেইরূপ কার্ধ্য করিতে তোমার 
প্রভূকে বলিও 1” হাসিতে হাসিতে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। 

যশোবস্তের একজন বিশ্বস্ত অমাত্য অল্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া 
জিজ্ঞাপা করিল, «“ আপনার শিবির হইতে এইমাত্র এক জন অশ্বারোহী 
দিংহগড়প্রমুখে ঘাইলেন, উনি কে ?% 

যশোবস্ত উত্তর করিলেন, “উনি হিন্দুজাতির আশাম্বরূপ, হিন্দুধর্মের 
প্রহরী 1” 


[ ৩৬ ] 
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স্পা 


শিবজী। 
(/অস্থর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর 1 
অন্মুর পদাঙ্করজ$) শোভিত মভ্ডকে ? 
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে, 
প্রকাশি অমরবীর্ধ্য সমরের আোতে, 
ভাঙি অন্ভ্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে, 
দেবরজ্ক যতদিন না হবে নিঃশেষ |” 
হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পূর্বদিকে রক্তিমীচ্ছট!। দেখ! যাইতেছে, এমন সময় ত্রাঙ্গণবেশধারী 
শিবভ্ী দিংহগড় প্রবেশ করিলেন । উপবীত ছিঁড়িয়। ফেলিলেন, উষ্ভীষ 
ও তুলার কুস্তি ফেলি! দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মন্তকের লৌহ 
শিরজ্্রীণ ও শরীরের বন্দ ঝকৃমক্‌ করিয়! উঠিল। বক্ষ-স্থলে তীক্ষ ছুরিকা, 
কোষে “ভবানী” নামক প্রসিদ্ধ খড়ী। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল খিশাল, 
শরীর ঈষ খর্ব বটে, কিন্তু স্বদ্ধ; সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ষের নীচে 
হইন্ডেও স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে । পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে 
তাহাকে আহ্বান করিয়। বলিলে ন-- 
«ভবানীর জয় হউক!” আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়। আদি- 
লেন ।* 
শিব) «আপনার আশীর্বাদে কোন্‌ বিপর্দ হইতে উদ্ধার না হই- 
যাঁছি ? ১8 
মুর। “সমস্ত স্থির হইয়াছে?” 


শিব। “জঅমন্ত |” 
মুর । “অদ্য রাত্রি বিবাহ ?” 
শিব । “ অদ্যই | 


সুর। “শায়েন্তার্থা কিছু জানেন না? তীক্ষবুদ্ধি টাদর্থা কিছু জানেন 
না ? 55 

শিব। “শায়েন্তাঁখ। ভীত শিবজীর নিকট সন্থিপ্রার্থন! প্রতীক্ষা 
করিতেছেন; যোছী! টাদখা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না।” 
শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন । 
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শিব । “আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাঁতেই 
তাহার মন বিচলিত হইয়াছিল; আমি যাঁইয়াই দেখিলাম তিনি 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া রহিয়াছেন ; সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্ধ্য 
পিদ্ধ হইল।” 

মুর | *ভবানীর জয় হউক! উঃ! আপনি এক রাত্রিতে একাঁকী থে 
কাধ্যসাধন করিলেন তাহ! পহত্রের অসাধ্য । যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হইয়ছিলেন ভরবিলে এক্ষণও হৃৎ্কম্প হয়। শিবজী ! শিবজী ! এরূপ 
কার্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি 
থাকিবে ?৮ 

শিবজী গল্ভতীরভাবে বলিলেন, “মুরেশ্বর ! বিপদ্‌ ভয় করিলে অদ্যাবধি 
জাঁয়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্ কিরুপে 
সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী 
করুন যেন মহারাগ্রদেশ স্বাধীন হয়।” 

মুর। «বীরশ্রেষ্ঠ ! আঁপনাঁর জয় অনিবার্ধ্য, স্বয়ং ভবানী সহাঁরতা 
করিবেন । কিন্ত দ্বিপ্রহর রজনীতে, শক্রশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে ? 
অঙ্গীকার করুন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অন্চর 
নাই %” 

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার নয়নে একবিন্দু জল | হাস্ত করিয়া 
বলিলেন-_“ অদ্য সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হুইয়াছিলাম |» 

মুর। “কি?” 

শিব | « এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন ? ষে 
আপন নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রাখিবে % ১ 

মুর। “ কেন, কি হইয়াছিল ?৮ 

শিব । «“ আর কিছু নহে, শায়েম্তা্থীর সভার যাইয়! হ্যায়শাস্ত্রী মহাশয় 
প্রায় সমন্ত শ্রোকগুলি ভুলিয়। গিয়াছিলেন।” 

মুর) “ তাহার পর” 

শিব। « ছুই একটী মনে ছিল। তদ্দারাই কার্ধ্যসিদ্ধ হইল |” সহাস্ত- 
বদনে শিবজী শয়নাগাঁরে গেলেন। 

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয় ; এইস্থলে তাহার পূর্ব 
বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্জ পাঠক ইচ্ছা! করিলে 
এইটী পরিত্যাগ করিয়। যাইতে পাঁরেন। 


৩৮ জীবন প্রভাত। 


শিবজী ১৬২৭ ঘ্বীঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন, শ্ুুতরাঁৎ আধ্যায়িকা বিবৃত 
লময়ে তাহার বয়স ৪৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহী ও 
পিতামহের নাম মল্পজী-ভনশ্লে । আমর! প্রথম অধ্যায়ে ফুল্তন দেশের 
দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়্াছি; সেই বংশের যোগপাল 
রাও নায়েকের ভগ্ী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন । অনেক 
দিন অবধি সম্ভানাদি ন। হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাপী শাহশরীফ নামক 
একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্পী অনেক অনুরোধ করেন, এবং 
পীরও মল্লজীর সম্তানার্থে প্রার্থনাদ্দি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপা- 
বাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামাহ্থনারে 
পুজ্রের নাম শাঁহজী রাখিলেন | 

আহুম্মদনগরে  শ্রপিদ্ধনামা লক্ষজী যাদব রাঁওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই 
উল্লেখ হইয়াছে । ১৫৯৯ খ্রীঃ অবে হুলির দিনে মল্লপী আপন সস্তান 
শাহজীকে লইয়! যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স 
তখন পাচ বৎসর মাত্র, যাদব রাঁওয়ের কন্ঠা জীজীর বয়স তিন কি চারি 
বৎসর, শ্থুতরাং বালক বালিক। বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
তদ্রর্শনে যাদবরাও সন্তষ্ট হইয়। আপন কন্ঠাকে ডাকিয়া! বলিলেন, « কেমন, 
তুই এই বালকটাকে বিবাহ করিবি?” পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, * দুইজনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে !” এই সময়েই 
শাহজী ও জীজী পরম্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য 
করিয়! উঠিল; কিন্ত মন্নজী সহ্‌স। দণ্ডায়মান হইয়] বলিলেন, « বন্ধুগণ, 
সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত 
হইলেন ।” সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন যাঁদব রাঁও 
উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসন! 
করেন নাই; কিন্ত মল্লজীর এই চতুরত। দেখিয়। বিস্মিত হইয়া রহিলেন । 

পরদিন যাদব রাঁভ মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্ত বৈবাহিক বলিয়। 
ক্বীকার না করিলে মল্লজী ধাইবেন না বলিয়া! পাঠাইলেন। যাদবরাও 
সেদ্প স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মন্রজী আদিলেন না! যাদব- 
রাওয়ের গৃহিনী যাদবরাঁও হইতেও বংশমর্ধ্যাদার অভিমানিনী, কথিত 
আছে যে যাঁদব রাও রহন্ত করিয়াও আপন ছুহিতার সহিত শাহজীর 
বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়। তাহার গৃহিনী তাহাকে বিলক্ষণ ছুই 
এক কথ! শুনাইয়। দিয়াছিলেন। মল্লজী সরোষে একটী গ্রামে চলিয়। 
গেলেন ও প্রকাশ করিলেন বে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়1 তাহাকে 
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বিপুল অর্থ দিয়াছেন । মহারাত্রীয়দ্রিগের মধ্যে জনআগতি আছে ষে 
ভবানী এই সময়ে মন্লজীকে বলিয়াছিলেন, « মল্লজী! তোমার বংশে 
একজন রাঙ্জা হইবেন, তিনি শম্ত,র ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাইউ্রদেশে 
ন্যায়বিচার পুনঃস্থুুপন করিবেন, এবং ত্রাঙ্গণ ও দেবালয়ের শক্রদিগকে 
দূরীভূত করিবেন । তাহার সময় হইতে কাল গ্রণনা হইবে ও তাহার 
সম্তানসস্ততি সগ্ডবিংশ পুরুষ পর্য্যস্ত সিংহাসনারঢ় থাকিবেন |” 

সে যাহ! হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার 
সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে 
তাহার শ্যালক যোগপালও তাহাকে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিলেন । 
অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের হুল্তানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অস্বারোহীর 
সেনাপতি হইলেন « রাজ ভন্শ্নে ” খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণা ও চাকাঁন 
ছুর্গ ও তৎপার্স্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জাগীরম্বর্ূপ পুনা ও 
সোপানগর পাইলেন 1 তখন আর যাদব রাওয়ের কোন”আপত্তি রহিল 
না) ১৬৯৪ খ্রীঃ অন্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ 
হুইল ও আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । 
তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর 
শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাঞ্ধ হইলেম। 

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মপনগর রাজ্য দিলীর অধীনে 
আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যস্ত 
শেষ হয় নাই, আকবরের পর জঙহাগীর ও তৎপর শাহজিহান আহন্মদ- 
নগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান ও শেষোক্ত সম্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ 
আবে এই রাজ্য সম্পূর্ণবূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই 
যুদ্ধকীলে শাহজী স্থষুগ্ড ছিলেন না। ১৬২৭ খ্রীঃ অবে €জহাশীরের 
শাসনকালে) তিনি আহম্মপ্নগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অন্বরের 
অর্থীনে ছিলেন ও একটী মহাযুদ্ধে আপন দাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া 
সকলেরই, সম্মানভাজন হইয়াছিলেন । নয় বত্সর পর তিনি দিললীশ্বর 
শাহজহীর পক্ষাবলম্বন করিলে উক্ত সম্রাট তাহাকে পঞ্চ সহজ অশ্বারোহীর 
সেনাপতি করিলেন ও অনেক জান্নগীর দান করেন। কিন্তু সত্রাটদিগের 
অনুগ্রহ আজ আছে কাল থাকে নাঃ তিন বৎসর পর শাহজীর কতক- 
গুলি জাক়গীর সম্রাট কাড়িয়া লইয়া ফতেহর্খাকে দান করেন, তাহাতে 
শাহজী বিরক্ত হইয়া সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ ধীঃ অকে 
বিজয়পুরের সুলতানের পক্ষ অন্ধলন্বঘন করিলেন ও আপন মৃত পর্য্যস্ত 
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অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন 
নাই। | 

পতনোদ্ুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিম অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর অধীন 
রাখিবার জন্য .শাহজী দিলীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। স্ুল- 
তান শক্রহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একক্সনকে স্ুুল্তান 
বলিয়! সিংহাসনে আরোপিত করিলেন কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাঙ্গণের সাহায্যে 
দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক্‌ দুর্গ হস্তগত করিলেন, 
ও সুল্তানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

সত্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া! ত্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাহার 
প্রত বিজয়পুরের স্থল্ভাঁনকে এককালে দমন করিবাঁর জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ 
অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক্‌ পদ্দাতিক প্রেরণ করিলেন । দিল্লীশ্বরের সহিত 
যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুল্তাঁন বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর 
যুদ্ধের পর সন্ধিচ্ছাপন হইল; আহম্মদ্দনগর রাজ্য বিলুপ্ট হইল (১৬৩৭) ও 
শাঁহজী বিজয়পুরের অণীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুল্তাঁনের 
আদেশাঁনুসাঁরে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, শ্বতরাং বিজয়- 
পুরের উত্তরে পুনাঁর নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট 
দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। 

জীজীবাই দ্বারা শীহজীর শভ্ভুঙজী ও শিবভী নামে ছুই পুত্র হয়। পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে যে জীজীর পিত। লক্ষজী যাদব রাও পুরাতন দেবগড়ের 
হিন্দরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ এব্প জনশ্রতি আছে । এ কথ! যদ্দি যথার্থ 
হয় তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূীত সন্দেহ নাই । ১৬৩০ গ্ীঃ 
অবে শাহজী টুকাবাইনামী আর একটা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভি- 
মানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়! স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়। পুত্র 
শিবজীকে লইয়! পুনার জায়গীরে আসিয়! অবস্থিতি করিতেন ; শাহজী 
টুকাবাইকে লইয়া 'কর্ণাটেই থাঁকিতেন ও তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে 
একটা পুত্র হইল। | 

শাহজীর দুইজন আতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কম্মচারী ছিলেন। দাদাজী 
কানাইদেব পুনায় জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; ও নারায়ণপক্ত নামে অন্য কর্মচারী কর্ণাটের জায়- 
গ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। 

১৬২৭ খ্রীঃ অব্ধে স্বর্ণীছূর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই ছূর্গ পুনা' হইতে 
অন্থমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নান্ধম খ্যাত।| শিবজীর তিন বৎসয় 
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বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, স্থতয়াং জীজীর সহিত 
বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাঁভিমুখে ফাঁইলেন, জীজী সপুজে পুলায় 
আসিয়। দ্াদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বান করিতে লাগিলেন । 

শিবজীর বাসাঠ্থে দাদাজী পুনাঁনগরে একটী বৃহৎ গৃহ নিদ্াণ করাই- 
লেন, আমর! ইতিপুর্ষে সেই গৃহে শায়েন্তার্খাকে দেখিয়াছি ।, 

মাতা পুত্রে সেই স্থখনে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী 
দাঁদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম 
লিখিতেও শিখেন নাই; কিন্তু অল্পবর়সেই ধনুর্বাণ ব্যবহার, বর্শ নিক্ষেপ, 
নানারূপ মহারাই্ীয় খড়গ ও ছুরিক। চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করিলেন । মহা রাষ্ইীয়মাত্রেই অশ্বচালনাঁয় তত্পর, কিন্তু তাহাদিগের 
মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন । এইরূপ ব্যায়াম ও বুদ্ধ- 
শিক্ষাঁয় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়। উঠিল। 

কিন্ত কেবল অস্তথ্বিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন 
অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের 
অনন্ত বীরত্তের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। গুনিতে শুনিতে 
বাপকের হৃদয়ে সাহদের উদ্রেক হইল, হিন্দুধন্মে আস্থা দৃড়ীভূত হইল, 
সেই পূর্বকাঁলীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছ। প্রবল হইল; 
ধর্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরাৎ শাস্তান্যায়িক 
সমুদায় ক্রিয়াকর্মম শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল 
যে, অনেক বত্নর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, 
তখন পধ্যস্ত কোন শ্থানে কথ! হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সন্ত 
করিয়ও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন। 

এইবরূপে দাদখজীর ষত্রে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধন্মীন্ুরক্ত ও অতি- 
শয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া! উঠিলেন, ও যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার 
হইবার জন্ত নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন । আপনার স্টাঁয় উৎসাহী 
যুবকদ্দিগকে ও দন্থ্যগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পক্রুতপুঁরি- 
পুর্ণ কষ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ধদাই বাতায়াত করিতেন। সেই 
পর্বত কিন্ধপে উল্লজ্ঘন কর! যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্‌ পথে কোন্‌ 
ছুর্গে যাওয়া যার, কোন্‌ কোন্‌ ছূর্গ অতিশয় হ্র্গম, কিরূপে হুর্গ আক্রমণ ব1 
রক্ষা কর! যায় এ নকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত কখন 
কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাঁপন 
করিতেন, বোন দুর্গ, কোন পথ, €কান উপত্যকা শিবজীর আজ্ঞাত ছিল 


৪, ঘশবন গ্রতাত । 


পা] শেষে কিন্ধপে ছুই একটী ছুর্গ হস্তগত করিবেন অই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। 

বালকের এইক্ূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদ্দাজী ভীত 
হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে দে পথ 
হইতে আনয়ন করিয়। জায়গীর ধাহাতে সুচারুব্ূপে রক্ষা হয়, তাহাই 
শিখাইবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অন্গুর 
' স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাঁটিত হইল ন|। শিবজী দাদাজীকে 
পিডৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহা 
পরিত্যাগ করিলেন ন1। 

মউনীগ্রাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাপযোগ্যতার জন্ত শিবজী 
তাহাদিগকে বড় ভাল বারিতেন, ও তাহার যৌবনস্ুহদ্গণের মধো যশজী- 
কষ্ক, তনজীমালশ্রী। ও বাঁজী-ফাঁসলকর নামক তিনজন মাউলীই প্রিয়তম 
ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খ্ঃ অন্দে তোরণ- 
দুর্গের কিল্লাদারকে কোঁনরূপে বশবন্তী করিয়া শিবলী সেই ছূর্গ হস্তগত 
করিলেন। এই আধখ্যারিকার প্রারস্তেই তো রণছুর্গের বর্ণন। করা হইয়াছে; 
এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম উনবিংশ বর্ষ মাত্র! ইহারই পর- 
বৎসর তোরণচুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পৃর্ধ্বে একটা তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর 
শিবজী একটী নৃতন ছুর্ণ নির্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন। 

বিজয়পুরের স্থলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিৰজীর 
পিতা শাহজীকে তিরক্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের 
কারণ জিজ্ঞাদ1! করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কন্মচারী শাহজী এসমস্ত 
বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিক্কেন না, তিনি দানাজীকে ইহার কারণ গিজ্ঞ(সা 
করিলেন | দাদাজী কাঁনাইদেৰ শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন । এই 
রূপ আচরণে সর্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়- 
পুরের অধীনে কাধ্য করিয়া শিবজীর পিতা কিন্ধূপ বিপুল অর্থ জায়গীর, 

তা ও লম্মান পাইয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসৃশ 
দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বার উত্তরদান করিলেন, কিন্ত 
আপন কার্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর প্রাকালেই দ্াদাঁজী শিবজীকে আর একবার ডাকা ইয়। নিকটে 
আনেন । বুদ্ধ পুনরায় ভত্সনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়। শিবজী 
তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন । মৃত্যু- 
শখ্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচগ্গুচ উন্মীলিত হইল, তিনি শিবঙ্গীকে সন্গেহভাবে 


খষইটম পরিচ্ছেদ । ৪৩ 


বলিলেন, “বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহ! হইতে মহস্তর চেষ্ট। 
আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন 
কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎ্সাদি ও ক্লষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়কলুধিতকারী- 
দিগকে শস্তিপ্রপধান, কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়! দিক্সা- 
ছেন, সেই পথ অনুধাবন কর |” বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর 
হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহনে দশগুণ স্ফীত হইয়! 
উঠিল । তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর । 

সেই বৎ্সরেই চাঁকন ও কন্দানা ছুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত 
করিয়া শিবজী উভয় ছুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবস্তিত 
করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও.সিংহগড়ের কথা পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে । শিবজীর বিমাত। টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী মাহিতী 
সোপ! হর্গের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীসময়ে আপন 
মাউলী সৈন্য লইয়। শিবজী এই হূর্গ সহসা আক্রমণ করিয়। হস্তগত করেন । 
মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিস তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট 
পাঠাইয়া দেন | তৎপরেই পুরন্দর ছুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় স্তাহার 
পু্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ ছুই ভাইয়ের সহায়তা করি- 
বাঁর ছলনায় আপনি সেই ছুর্ণ হস্তগত করেন । এই অভদ্র আচরণে তিন্‌ 
ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা- 
স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই 
উদ্দেশ্যনাধনজন্ত ভ্রাতৃগণ হুইতে সহায়ত! যান করিলেন, তখন তাহ1- 
দিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্পটুতার অসাধারণ ক্ষমত। ছিল ; 
তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার মহৎ উদ্োশ্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিন 
ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কাঁধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদের নাঁষ 
লিখিয়া এই আখ্যায়িক। পুর্ণ করিবার আবশ্যক নাই । ১৬৪৮ খঃ অব্দে 
শিবজীর কর্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় 
করিলেন, তথন বিজয়পুরের স্থলতান ক্রুদ্ধ হইয়া! শিবজীর পিতা! শাহজীকে 
কারারুদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়। আদেশ করি” 
লেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা শ্বীকাঁর না করিলে সেই 
গৃহের দ্বার প্রস্তরদ্ধারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দির্লীশ্বরের নিকট 
আবেদন করিয়! পিতার প্রাণ বাঁচাইপেন, কিন্তু চারি বত্দরকাল শাহজী 
বিজয়পুরে বন্দীম্বরূপ রহিলেন। 


৪৪ জশবন গ্রতাঁত। 


জৌলীর রাজ। চন্দ্ররাওকে শিবঙ্গী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের 
অধধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্ত অনেক পরামর্শ দেন। চক্দ্ররাও যখন 
একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী নিজ লোকছ্বার৷ সেই রাজ! 
ও তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহগা রান্রিষোগে আক্রমণ করিয়া 
সেই ছুর্গ হত্তগন্ত করেন! শিবন্ী আপন উদ্দেশ্তসাধনার্থ অনেক গর্হিত 
কার্ধ্য করিয়ান্িলেন, কিন্ত এরূপ গর্হিত কাধ্য আর একটী করিয়াছিলেন 
কি না সন্দেহ! সমস্ত জৌলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন ও সেই 
বৎসরেই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নীমক একটা নৃতন দুর্গ নিম্দাণ করাইলেন, 
ও আপন প্রধান মন্ত্রী সম্রাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন । কিন্তু ছুই 
বত্সর পরে সমাজ কঙ্কণদেশে ফতেখার নিকট পরাস্ত হওয়ায় শিবজী 
তাঁহাকে অকন্মণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমুল 
পিশ্রলীকে পেশওয়া করেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পুর্ষেই পরিচিত 
হুইয়াছেন। সমগ্র কন্কণদেশ জয় করিবার জন্ত বহুসংখ্যক্‌ সৈন্য জড় 
হইল। 

এবার বিজয়পুরের স্থলতাঁন খিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস 
করিলেন । আবুল ফাঁজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধ৷ ৫০৯০ অশ্বারোহী 
ও ৭০০০ পর্দাতিক ও বহুপংখ্যক কামান লইয়! যাত্রা করিলেন। গর্ধ্বিত- 
ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীপ্রই সেই অকিঞ্িৎকর বিদ্রোহ্ীকে শৃঙ্খল বদ্ধ 
করিয়! স্থলতানের পায়তখ্তের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ থুঃ 
অব্ব।) 

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন 
আবুল ফাজেল গোপীনাথনামক একজন ত্রাক্গণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ 
করিলেন । প্রতাঁপগন্ড ছুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানাব্ধপ 
কথাবার্তী হইল; রজনী যাঁপনার্থ গোপীন1থের জন্য একটা স্থান নির্দেশ 
করা হইল । 

রজনটীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আদিলেন। 
শিবজীর অসাধারণ বাব্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার 
বুঝাইয়। বলিলেন, «“ আপনি ব্রাক্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্ত আমার 
কথাগুলি শ্রবণ করুন| আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, 
হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি ; স্বয়ং ভবানী আমাকে ত্রাঙ্গণ ও গোবত্সাদিকে 
রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্নুদেব ও দেবালয়ের উচ্ছিষ্- 
কারিদিগের দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্মের শক্রর বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
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আদেশ করিয়াছেন । আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও 
আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করন।* এইরূপ 
উত্তেজনাবাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, জয়লাভ হইলে তিনি 
গোপীনাথকে হেওর! গ্রাম অর্পণ করিবেন, পুজপৌজ্রাদিক্রমে লেই গ্রাম 
তাহাদেরই থাকিবে । গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর 
সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন) পরামর্শ স্থির হইল যে কাঁধ্যসিদ্ধির 
জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাঁৎ করা আব- 
শ্যক | 

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় ছুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল । আবুল 
ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা ছুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দুরে রহিল, তিনি স্বয়ং 
একমাত্র সহচরের পহিত শিবিকারোহণে নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়। উপস্থিত হই- 
লেন। শিবজী সেইদিন বহু যত্রে প্রাতে স্নান পুজাদি সমাপন কবিলেন ; 
ন্সেহময়ী মাতার চরনে মস্তক স্থাপন করিয়া ভাহার আশীর্বাদ যাচ্ছ 
করিলেন ; তুলার কুর্তি ও উষ্ভীষের নীচে লৌহ্বর্ধ ও শিরজ্ত্রাণ ধারণ 
করিলেন ; ছুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নজীমালভ্রীকে সঙ্গে 
লইয়! আবুল ফাজেলের নিকট আদিলেন,_আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ ছুরিকা 
দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন। শিবজীর উদ্দেপ্ত সাধন হইল, 
কিন্তু এই গহ্ত কাঁধ্যে তাহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে । 
তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেন। আবুল ফাঁজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, 
আন্নজীদত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্মচারী পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত 
করিলেন, শিবজী বসম্তগন়্, বদ্ধন ও বিশালগড় হস্তগত করিলেন, ও বিজয়- 
পুরের অন্য সেনাপতি রস্তম জমানকে সন্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের 
দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া! দেশ লুণ্ঠন করিয়া! আনিলেন। 

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আঁরও তিন বত্সর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্ত 
কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খুঃ 
অক্দে শাহজী মধ্যবর্তী হইয়া! বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন 
করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আমিলেন, শিবজী 
পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অব- 
তরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার 
সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতা 
সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন ন!। করেকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী 
পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেনঃ ও সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিলেন। 
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শিবজী পিতাকর্তৃক সংশ্বাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। 
শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার 
পরও বখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না। 

১৬৬২ খৃঃ অন্দে এই সন্ধি স্থাপন হয়, পুর্বে বল হইয়াছে, এই বৎ্সরই 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারন্ত হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় 
হইতে আরম্ভ হইয়ছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারস্তের সময় সমস্ত 
কন্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাহার সপ্ত সহজ অশ্বারোহী 
ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেন। ছিল। 





নবম পরিচ্ছেদ । 
পপ ০ 
শুভকাধ্য সম্পাদন । 


“যুগে যুগে কপ্পে কণ্পে নিত্য নিরস্তর, 
জ্বলুক গগন কাঠি অনভা বড়িজে। 
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্িয়া, 
অহোরাত্র অবিশআান্ত প্রদীপ্ত শিখায়, 
দহুক দাঁনবকুল দেবের বিক্রমে 
পুত পরম্পর! দঞ্ধ চির শোকাশলে।” 
ভীছেমচজ্্র বন্দ্যোপাঁধ্যাক্স | 
সুর্ধা অন্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় ছুর্গের ভিতর সৈন্য- 
গ্রণ নিঃশবেে সজ্জিত হইতেছে ; এত নিঃশবে যে দুর্গের বাহিরের লোকও 
' দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহ! জানিতে পারে নাই। 
হুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়া- 
ছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্ত অতি মনোহর! ছূর্গতলে, পূর্বদিকে 
স্থন্দর লীরনদ্দী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যক। বসস্তকালের 
নব পুষ্পপত্র ও দুর্ববাদলে স্থুশোভিত হইয়া মনোহর রূপধারণ করিয়াছে। 
উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বভদুর পধ্যন্ত সুন্দর হরিঘর্ণ ক্ষেত্র শূর্্যকিরণে 
উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে । বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাই- 
তেছে, যোদ্ধাগণ প্রায়ই লেইদিকে চাঁহিয়! রহিয়াছেন,-অদ্য রজনীতে 
সেই নগরীতে কি বিষম ঘঠন1 সংঘটিত হইবে তাহাই চিস্তা করিতেছিলেন। 
কেহ কেহবা দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্দিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্বতের পর 
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উন্নত পর্বত, যতদূর দেখ! যায়, অনস্ত পর্বতশ্রেণী নীল মেঘমাঁলায় বি- 
জড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচিলচুড়।বলম্ী সূর্ধ্যকিরণে অপূর্ব শোভা পাঁই- 
তেছে! কিন্ত বোঞ্ড করি যোদ্ধাগণ এই চমত্কার পর্বতদৃক্ঠের বিষয় 
ভাবিতেছিলেন ন1 7; অন্ত চিত্তায় অভিভূত রহিয়াছেন । 

যে যুদ্ধে বা ধে অসমপাহসিক কার্যে একেবারে বহুকাঁলের বাঞ্ছিত 
ফললাত হইতে পারে, বা এককালে সর্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রান্জালে 
মুহূর্তের জন্যও অতিশয় লাহনিক হদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্তিত হয়। অদ্য 
শায়েস্তার্বা ও মৌগল সৈন্ঠ ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথব| অসমসাহসে 
মহাঁরা্র-হধ্য একেবারে চির-অদ্ধকারে অন্ত যাইবে, এইক্দপ চিস্তা অগত্যা 
যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিস্তা ব্যক্ত করিলেন 
না) ভবানীর আশীর্ষাদে অবশ্তঠই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়া- 
ছিলেন, তথাপি যখন নিঃশবে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, 
তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা 
পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শক্রসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ 
করিবেন | এরূপ ভীষণ কার্যে শিবজীও কখন লিগু হইয়াছেন কি ন! 
সন্দেই। কেনই বা যোদ্ধাদ্িগের ললাট মুহূর্তের জন্যও চিক্তামেঘাচ্ছন্ন 
না] হইবে ? 

সেই বীরমগ্লীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। 
অল্পবয়সৈ তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, 
পরে শিবজীর অধীনে আপিয় প্রতাপগড়ের চমত্কার ছর্গ তিনিই নির্মাণ 
করেন। চারি বত্পরাব্ধি পেশওয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের 
যোঁগ্যত| বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন । আবুল ফাঁজেলকে শিবজী 
হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরান 
করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের, সহিত যুদ্ধারস্ত হওনাবধি তিনিই পদা- 
তিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহস্গী, 
বিপদ্‌ককাঁলে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দৃরদর্শা, মুরেশ্বর 
অপেক্ষা কার্্যদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না। 

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতী্ একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন । তাহার প্রক্কত নাম নীলুপক্ত ত্বর্ণদেব ; কিস্ত আবাজী 
নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন । তিনিই ১৬৪৮ খুঃ অকে কল্যাণহ্র্গ ও 
সমন্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রারগড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ 
নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 


৪৮ জীবন প্রভাত । 


প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অন্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি 
বৎসর পূর্বে তিনিই পানাল্লা! ও পবনগণ়্ হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্ম 
চারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কা'্যদক্ষ ছিন্বলন। 

অশ্বারোহীর সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে 
ছিলেন না; তিনি কিরপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয় যাইয়া আরজাবাদ 
ও আহন্মদনগর. ছারখার করিয়। আঁসিয়াছিলেন, তাহ! আমর! শায়েস্তাথার 
সভায় টাদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি । সিংহগড়ে সেসময়ে কেবল অল্প- 
খ্যক্‌ অশ্বারোহী দেনা কর্তীজী গুজ্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর 
অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল । 

পূর্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য স্ুহদের নাম 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । তন্মধ্যে বাজী ফাপলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু 
হইয়াছিল; তন্নজী মাঁলগ্রী ও যশজী কন্ক অন্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন | 
বাল্যকালের সৌহাদ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহারা এক্ষণও ভূলেন নাই, 
শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্ত 
লইয়া! শিবজীর সহিত শত পর্বতদুর্গ নিঃশব্ে আরোহণ করিয়া সহস! অধি- 
কার করিয়াছিলেন । 

সূর্য অন্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হই- 
তেছে, তখনও সেই যোদ্ধমণ্লী ছূর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত 
সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর 
ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-বাঞ্তক, কিন্ত ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন 
উজ্জ্বল, বন্স্রের নীচে তিনি বন্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসম- 
সাহসিক কাধ্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন । দৃষ্টি শ্থিন ও অবিচলিত। 

ধীরে ধীরে বলিলেন, “ সমস্ত প্রস্তত, বন্ধুগণ বিদায় দ্িন। * 

ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপত্ত বলিলেন, 
£৫ তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্বজী কি আমাকে 
সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্‌! বিপদ্‌কলে কবে আমরা আপনার 
সঙ্গ পরিত্যার্ণ করিয়াছি ?” 

শিবজী। “ পেশওয়াজী ! ক্ষমা! করুন, আর অনুরোধ করিবেন না) 
আপনাদের সাহপ, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞত! আমার নিকট 
অবিদ্দিত নাই) কিন্ত অদ্য ক্ষমা করুন / ভবানীর আদেশে আমি অদ্য 
বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্ধ্য সাধন করিব, নচেৎ 
অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ করুন জয়লাভ করিঘ; 


নবম পরিচ্ছেদ । ৪৯ 


নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকাঁব কার্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি 
আপনাব! তিনজন থাকিলে মহাবাস্ট্রেব সকলেই বহিল । আপনারা আমার 
সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাঁকিবে? কাহার বাহুবলে 
স্বাধীনত| থাকিবে হিন্দুগৌরব কে রক্ষা কবিবে ? যাত্রাকালে আব অন্ু- 
রোধ করিবেন ন। 

পেশওযা বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, স্ুতবাং আর কিছু বলিলেন 
না। শিবজী পেশওবাঁকে অগ্বোধন করিয| বলিলেন-- 

“মুবেশ্বর, আঁপনি পিতাব নিকট কার্ধা কবিষাছেন। আপনি আমাব 
পিতৃতৃল্য, আশীর্বাদ ককন যেন আজ জধলাভ কবিতে পারি, ব্রাঙ্মণেব 
আশীর্বাদ অবশ্ঠই ফলিবে। আবাজী! অন্জী! আশীর্বাদ করুন, আমি 
কার্য্যে প্রস্থান কবি।” সকলেই বাপ্পোতফুল্ললোচনে বিদাষ দিলেন । 

পবে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন, “ বাল্যন্ৃহৃদ। বিদাষ 
দাও | ” 

ছুইজনই খেদে নির্বাক! ক্ষণেক পব ভন্নজী বলিলেন--“ প্রভূ! কি 
অপবাধে আমাদেব সঙ্গে যাইতে নিষেধ কবিতেছেন? কোন্‌ নৈশ 
ব্যাপারে, কোন্‌ ছূর্গজযেব সময আমবা! প্রভূব সঙ্গে ন। ছিলাম + পূর্বব- 
কাল ম্মরণ করিয়। দ্েখন, কক্কনদেশে আপনাঁব সহিত কে ভ্রমন করিত? 
শৈলচুড়ে, উপত্যকা ষ, পর্ধত্রধহববে, তবঙ্ষিনীতীবে কে আপনাব সহিত 
দিবাষ শিকাব কবিত, ব্জনীতে একত্র শষন করিত, বা ছুর্ণজযেব পরামর্শ 
করিত? যশজী, মৃত বাঁজী, আব এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্ধ্ে 
হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই । অনুমতি 
করুন অদ্য প্রভূব সঙ্গে যাই, জযলাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত 
হইব, যদি প্রভূ বিনষ্ট হন, বিবেচনা ককন আমাদের এস্বানে জীবিভ 
থাকিলে ফোন উপকাব নাই; আমাঁদেব এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে 
রাজকাধ্যে কোন সাহায্য কবি । আপনাঁব বল্যম্বজদকে বঞ্চিত কবি- 
বেন ন1 1” 

শিবজী দেখিলেন তন্নজীব চক্ষে জল; মুগ্ধ হইয1 তন্নজী ও যশজীকে 
আলিঙ্গন কবিয! বলিলেন, « ভাতঃ 1 তোঁমাদিগকে অদেষ আঁমার কিছুই 
নাই)-_শীঘ্র বণসজ্জা! করিষা লও ছুইজনে বিছ্যুৎগতিতে ছুর্গেব 
নীচে অবতবণ কবিলেন, তথাঁষ বর্ষধাকালের সাঘংকাঁলিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ্- 
রাশির স্তায় রাশি রাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন) 


8৩ জিবন গুভাত। 


হুঃখিনা জীজী একাকী একটী ঘরে উপবেশন করিয়! চিস্তা করিতে- 
ছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষাপ্রার্থন। করিতেছিলেন, এমত সময় 
শিবজী আসিয়া বলিলেন-- 

« মাতঃ! আশীর্ধ।দ করুন, বিদায় হই |” 

জীজী দ্েহপূর্ণস্বরে বলিলেন, «বৎস! আইস একবার তোমাকে 
আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদরাঁশি শেষ হইবে, কবে এ ছুঃখিনীর 
শোক ও চিস্তা শেষ হইবে ।+ 

শিব। « মাতঃ ! আপনার আশীর্বাদে কবে কোন্‌ বিপদ হইতে উদ্ধার 
না হইয়াছি? কোন্‌ যুদ্ধে জয়ী না হুইয়াছি ?” 

জীজী। « বস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন ! ” 
সন্দেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, ছুই নয়ন বহিয়া অশ্রজল শীর্ণ বক্ষঃ- 
থলের উপর পড়িতে লাগিল । 

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন ; এতক্ষণ তাহার দৃষ্টি স্থির 
ও স্বর অকম্পিত ছিলঃ এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চস্ষুদ্বয় 
ছল্‌ ছল করিতে লাগিল? উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন__ 

« ন্মেহমূরী জননি ! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তি- 
ভাবে চিরজীবন পূজ1 করি; আপনার আশীর্ধাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান 
করিব |, বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃদ্মেহের পবিত্র 
অশ্রবারিতে দেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন 

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বছ অশ্রুপাঁত করিয়। বিদায়কালে 
বলিলেন, “ বথ্স! হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর; স্বয়ং দেবরাজ শ্ভু তোমার 
সাহায্য করিবেন ।” শিবজী অশ্রমোচন করিয়। ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। 

সমজ্ত সেনা সজ্জিত । শিবজী নিঃশব্ে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশবে 
সৈম্তগণ ছুর্গ্ধার অতিক্রম করিল । 

দুরদ্বির অতিক্রম করিবার সমরে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর 
সম্মুখে আগিয়া শির নোমাইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন ; জিজ্ঞাসা 
করিলেন--- 

“রঘুনাথজী হাবিলদার ! তোমার কি প্রার্থনা ?” 

রঘু । “প্রত, যেদিন তোরণছুর্গ হইতে পত্রাদ্দ আনিয়াছিলাম, সে 
দিন প্রসন্ন হইর। পুরস্ক।র অঙ্গীকাঁর করিয়াছিলেন |” 

শিব। “অদ্য এই উত্কট ব্যাপারের প্রারস্তে কি পুরস্কার চাহিতে 
খসিরাছ ?* 


মবম পরিচ্ছেদ । ৫৬ 


ক্ঘু। “এই পুরস্কার চাই যে, এ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত 
হইতে দিন 7 যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে গ্রবেশ 
করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ 
করুন।” রর 

শিব। “কেন ইচ্ছাপূর্ক এ সঙ্কটে আঁদসিতেছ ? .তোমার এই 
বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে ?” 

রঘু। “রাজন! আমি ক্ষুত্রতম সেনা, আমার বিশেষ অধিকার কি 
থাকিবে এইমাত্র আছে যে, আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্তে মরিলে 
লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে একপ 
জনমাত্র লোক নাই। আর যদি প্রভৃকে কাধ্যদ্বারা অন্তষ্ট করিতে পারি, 
জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,_তবে ভবিষ্যতে আমার 
মঙ্গল ।” 

রঘুনাঁথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভমরবিনিন্দিতি নয়নের উপর 
পড়িয়াছে, সেইন্ধপ বালকের শরল উদার মুখমণ্লে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা 
বিরাজ করিতেছে । অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া! ও উদার মুখ- 
মণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে 
অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া! পরে লক্ষ দিয়! অশ্খে 
অধিরোহণ করিলেন । 

সিংহগড় হইতে পুর্নী পর্য্যস্ত সমব্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। 
সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে 
লাগিলেন । একটা দীপ জলিলে বা নৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাহার 
এই কার্য প্রকাঁশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশবে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ 
করিতে লাগিলেন ! 

সে কাধ্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, 
শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটী 
বৃহৎ বাগানে পহুছিয়৷ তথায় লুক্কার়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত 
প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন । 

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আস্রকাননকে আবুভ করিল, জন্ধ্যার 
শীতলবায়ু আপিয়! সেই কাননের মধ্যে মন্্বর শব করিতে লাগিল, সন্ধ্যার 
পথিক একে একে মেই কাননের পারব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া ষাইল, 
নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মন্ধবর শব্ধ ভিন্ন আর 
কিছু শ্রবণ করিল না। 


৪২ ভবন প্রভাত । 


ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্বাণ হইল, নিস্তব্ধ 
নশ্বরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব করিতে লাগিল, ও সময়ে 
সময়ে শৃালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল । 

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল) 
সেই দিকে চাহিয়! দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্ধ হইতেছিল, নগরের বাহির 
হইতে দেখা যায় না। 

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব হইল, আবার চাহিয়া! দেখিলেন; বহুলোকে 

পীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আদিতেছে »_- 
এই বরধাত্রা ! 

বরধাত্রা নিকটে আসিল । পুনার চারিদিকে প্রাগীর নাই, স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে । পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নান। বাদাযন্ত্র বারা অতি উচ্চ রৰ 
হইতেছে । অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক । 

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যনুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। 
পরম্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র | হয়ত এই শেষ বিদায় ”_-এই 
ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনা- 
বন্তক | নিঃশবে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যখত্রীদিগের সহিত মিশিয়। 
গেলেন। 

যাত্রীগণ শায়েস্তার্থার বাটার নিকট দিয়া যাইল, বাঁটার কামিনীগণ 
গবাক্ষে আসিয়! দেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন । ক্রমে যাত্রী 
গণ চলিয়! গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন; যাতীদিগের মধ্যে 
প্রায় ত্রিংশত জন খা দাহেবের গৃহের নিকট লুকায়িত রহিলেন। ক্রমে 
বরধাত্রার গেলি থামিয়া গেল। শুভকাধ্য সম্পাদন হইল । 

রজনী আরও গভীর হইল ; শায়েস্তার্থার রন্ধনগৃহের উপর একটী 
গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব হইতে লাগিল, খা সাহেবের পরিব।রের 
কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব শুনিয়াও গ্রাহ্য করি- 
লেন না। 

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পর আর একখানি সরিল, ঝুর 
ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন বন্দিপ্ধ হইয়া সেই স্থান 
দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয় একজন, পরে আর 
একজন, পরে 'মার একজন যোদ্ধা ! পিপীলিক! সারের ন্যায় যোদ্ধাগণ গৃছে 
প্রবেশ করিতেছে । তখন চীৎকার শব করিয়া যাইয়! শায়েস্াখার নিদ্রাভঙ্গ 
করিয়া তাহাকে সগুদয় অবগত করিলেন । 


নবম পরিচ্ছেদ । ও 


শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খা সাহেব এইরূপ স্বপ্ন 
দেখিতেছিলেন ; সহস। জাগরিত হইয়! শুনিলেন, শিবজী পুনা হুম্তগত 
করিয়। তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন । 

পলায়নার্থে এক দ্বারে আদিলেন, দেখিলেন বর্দধারী মহারাীয 
যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আদিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার 
রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয় পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত 
সময়ে ভয়ে গুনিলেন " হর হর মহাদেও ” বলিয়। মহারাষ্ীয়গণ পণর্থের 
গৃহ পরিপূর্ণ করিল। 

তখন রাঁজপুরী আক্রাস্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল | 
প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হুইয়। হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই 
হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া 
আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল । 

শীপ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের 
দীপ নির্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাঁউলীগণ পিশাচের স্তায় চীৎকার করিয়া 
হত্যা করিতে লাগিল ; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান 
যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্ঝন1 শব্ধ, আক্রমণকারিদিগের মুহুমুহঃ 
উল্লাসরব, ও আক্রাস্ত ও আহতদিগের চীত্কারে ও আর্তনাদে প্রাসাদ 
পরিপুরিত হইল ॥ সেই লময়ে শিবজী বর্শাহস্তে লস্ক দিয়া যোগ্ধাদিগের 
মধ্যে পড়িলেন। * সনাতন ধর্দবের জয় হউক” বলিয়া চীৎকার করিয়। 
উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ 
পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল । শিবজী ভীষণ 
বর্শাধাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শার়েস্তাখার শযনঘরে আসিয়া পড়িলেন। 

সেনাপতির রক্ষার্থে তত্ক্ষণাৎ্ৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান 
হইল; শিবজী দেখিলেন সর্ধসন্মুখে মৃত চাদখার বিক্রমশালী পুজ শমশের 
খা! পিতা অপমানিত হইয়। প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রতূর 
জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত ও অগ্রগণা ! শিবজী এক মুহূর্ত দণ্ডায়মান হই- 
লেন; কোষে খড্াগা রাখিয়। বলিলেন, « মুবক, তোমার পিতার রক্তে 
এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ 
ছাঁড়িয়! দেও |? 

“কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড!” শম্শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ 
জলভ্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পুর্ববেই শম্শেরের উজ্জল খঙ্জা 
আপন মস্তকোৌপরি দেখিলেন। 


৫৪ জীবন প্রভাত । 


মুহূর্তের জন্য প্রাণের আশ! ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাঁম 
লইলেন) সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটী বর্শা আপিয়। খড়াধারী 
শমপসেরকে ভূতলশাধী করিল | পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার ! 

হাবিলদার ! এ কার্ধ্য আমার শ্মরণ থাকিবে ।+ কেবল এই মাত্র 

বলিয়। শিবজী অগ্রসর হইলেন। 

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়েন্তাখ! পলাইলেন। 
কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়োর 
আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তারখখার অঙ্গুণীতে লাগিক্না একটী অঙ্গুলী 
ছেদন হইল, কিন্তু শায়েস্তার্থা আর পশ্চাতে ন। দ্রেখিয়| পলায়ন করিলেন, 
তাহার পুত্র আবদুল ফতেখা ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন 
শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, শানে 
স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের 
আর্নাদে প্রাসাদ পরিপুরিত হইতেছে, ও তখনও মাঁউলীগণঃ মোগল- 
দিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে । মশালের অস্পষ্ট 
আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড। কোথাও বা রক্তপ্রণালী 
ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবঙী আপন মাউলীদ্িগকে নিকটে 
ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বুথ 
প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্ররও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে 
ন। হয় ষথেই যত্ব করিতেন । আদেশ করিলেন, "আমাদের কার্্যপিদ্ধ 
হইয়াছে, ভীরু শায়েন্তারখা আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না) এক্ষণে 
দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল |” 

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও 
সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ গাসিয়া মশাল জবালি- 
বার আদেশ দ্রিলেন। বহুসংখ্যক্‌ মশাল.জলিল ) পুনা হইতে শীয়েন্তাখ। 
দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল । 

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, 
কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, কর্তাজী 
গুজর ও ঠ্ঠাহার অধধীনস্ছ মহারাহ্ীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্স্ত 
পশ্চান্ধাবন করিয়া গেল। 

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধীর আরও যুদ্ধপিপাঁসা বৃদ্ধি হয়, কিন্ত 
শায়েন্তাখা সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র 
লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও ঘশোবস্ত অর্থে 
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বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ ভানাইলেন | আরং. 
জীব ছুই জনকেই অকর্মনণ্য বিবেচন| করিয়া ডাঁকাইয়া পাঠাইলেন, ও 
নিজপুত্র হুল্তান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেনল, পরে তাহার সহায়তা 
করিবার জন্য যশোরস্তকে পুনর্ধার পাঠাইলেন। 

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকাঁধ্য হইল না ॥ ১৬৬৪ 
থৃঃ অব্ের প্রারস্তেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজ্জী সিংহ- 
গড়েই শ্রান্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়। রাজা উপাধি গ্রহণ 
করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা আস্কিত করিতে লাগিলেন | আমর! এখন এই 
নবভূপতির নিকট বিদায় লইব। 

প্রাঠক ! বহুদিবস হইল তোঁরণছুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে 
একবাঁর সেই ছুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি । 
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সাপ বি 


আশা । 
£( মুদি পোড়া আখি বস রলালের তলে, 
জম্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে 
পাদপন্ম ! কাপে হিয়া ছুরুদুরু করি 
শান যদি পদশব্দ !” 
মধুহদন দত । 
যেদিন রঘুনণাথ তোরণছুর্ণে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাহার হৃদয় উন্মত্ত 
ও উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দম্য়ী লহরীতে আর একটা 
বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল ( ছাদে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দৃষ্টি 
সহসা! সেই তরুণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় ঘেন সহস! 
অজ্ঞাতপুর্ব উদ্বেগে চমকিত ও স্তপ্তিত হইল । আবার চাহিলেন, আবার 
সেই উদার বদনমগ্ুল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, 
প্রথম প্রেমের তরক্গবেগে বালিকার হৃদয় উত্ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । 
সেই উদ্বেগ-পরিপুর্ণ হৃদয়ে রঘুন্াথকে ভোজন করাইতে যাইলেন, 
পার্খে দণীয়মান হইয়। দেব-বিনিনিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, 
সময়ে সময়ে স্পন্দহীন হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। 
আবশ্তকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন ফিরাইতে 


8৩৬ জশিবন প্রভাত । 


পারিলেন না; যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃতবদন। ধীরে 
ধীরে সরিয়! আসিলেন। 

সরিয। আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন একটা ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ 
তাহার দিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ একূপ বিচলিত 
চিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন কেন? তাহার দীর্ঘনিশ্বস কি জন্য? 
হত্ত কাপিতেছে কিজন্য £ জগদীশ্বর ! এঁ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে 
মনে স্থান দিয়াছেন? 

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, 
প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল | যখন বিদায় লইয়। যোদ্ধা অশ্বারুঢ় হইয়। 
চলিয়া গেলেন, সবযুব প্রাণ্টাও লইয়| গেলেন, কেবল দেহমাত্র প্রস্তর 
প্রতিমৃত্তির ন্যায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল | যোদ্ধা! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান 
করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; 
রমণী একাকী গবাক্ষপার্থ্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় 
অশ্রু বিমোচন করিতেছিলেন, তাহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতে- 
ছিল। 

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়। বলিবে কিরূপে, এ মন্্ভেদী দুঃখ জানাইবে 
কাহার কাছে? 

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিক! গবাক্ষপার্থে দণ্ডায়মান রহিলেন |] অশ্ব 
ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়াগিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিপ্পন্দে সেই দিকে 
চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্বতমালা! অনেকদূর পধ্যজ্ত দেখা 
যাইতেছে, তাহার উপর, যতদুর দেখা বায়, পর্বতবৃক্ষ সমুদ্বের লহরীর 
মত বাযুতে ছুলিতেছে ! উপরে পর্বতশৃক্ষ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত 
পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে! নীচে শন্দর 
উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা 
যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্বতকন্য। তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাই- 
তেছে, ও মেঘবিবর্জিিত হৃয্য এই স্থন্দর দৃশ্তের উপর দিয়া আপন আলোক- 
হিল্লেল আনন্দে গড়াইয়। দ্রিতেছেন | কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন 
না, তাহার মন এ সমন্ত দৃষ্তে ন্যগ্ত ছিল না। তিনি কেবল একমাত্র 
পর্বত-পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহার মন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়া- 
' ছিল | চাহিয়া! চাহিয়া চাহিয়! বালিক! আর কিছু দেখিতে পাইলেন 
না? তাহার নয়ন পুনরায় জলে আপ্লুত হইল, শীন্রই অধারিত ধারা বহিয়! 
গণ্ড ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল । বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। 
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শূন্যহদয়ে সরযৃবাল। সংসারকাধ্যে নিয়োজিত হইলেন) ন্সেহময়ী - 
কন্য। পিতার শুঞ্জীষায় ব্যাপৃত হইলেন, তাহার হৃদয়ের চিস্তা অবক্তব্য 
ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল মুখখানি কেবল ঈষৎ ম্লান, ধীরে ধীরে পুষ্ধ্্বের ন্যায় 
কার্য্যে নিঘুক্ত হইলেন | ধৈর্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্ধ্যই রমণী বাল্য 
কাল অবধি অভ্যাস করেন। এই বিষম সংসারের নানা শোকছুঃখে, 
পাড়ায়, যাতনাঁয়, বিষম উদ্বেগে সকল সময়েই নারী ধৈর্যধারণ করিয়] 

ংসারকার্্য নির্ধাহ করেন। অঙহা শোৌকঘাঁতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া 
হাশ্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, হুর্বহংশীর পীড়া তুচ্ছ করিয়| স্েহমর়ী সযস্ে 
সন্তানকে লালনপালন করেন। শুনিয়াছি পুরাঁকালে তাঁপসেরা ইন্রিয়হথথ 
তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহা করিতেন। কিন্ত খন আমি 
সারের দিকে দৃষ্টিপাত কবি, প্রেমময়ী রমণীকে সহজ যাতনা, দহজ ছুঃখ, 
সহ অপমান সহা করিয়াও স্বামীর দ্রিকে একনিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; 
যখন শ্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অনংখ্য ও অসস্থ যন্ত্রণা 
হেলায় সহা করিয়া পুজকন্যাদিগকে শযত্বে লালনপালন করিন্তে দেখি, 
তখন আমি তাঁপসদিগের কথা বিস্বত হই; সংশীরের মধ্যে গৃহস্থিনী তাপলী- 
দিগের সহিক্ুুত। দেখিয়া বিন্মিত হই । অরধুবালা রমণী, সুতরাং বাল্যক1ল 
হইতে দহ্গুণন অভ্যান করিয়াছিলেন: নি“শন্বে পিভার শুক্র করিতে 
লাগিলেন, সংসারের বাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ 
নিঃশব্ে জদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন । 

সারংকালে পিতাঁর ভোঁজনের সময় নিকটে বসিলেন ; স্বহস্তে পিতার 
শয্যারচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, 
অথবা সেই নিস্তব্ধ রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গবাঞ্ষপার্থে বাইয়া 
নিঃশব্দে উপবেশন করিয়। রহিলেন। 

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত 
হইল, মাসকাল অহিবাঁহিত হইল, সে তরুণযোদ্ধা আর আসিলেন না, 
তাঁহার কোন সংবাদও আজিল না। সরযুবাঁলা সেই পর্বতপথ চাহিয়! 


বরহিলেন। 


[ ৫৮ ] 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
স্পট 
চিস্তা। 
“এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি, 
ফেলি দুরে বর্ম, চর্মঃ অনি, তৃণ, ধন্ঃ 
ত্যজি রথ পদত্রজে এস মোর পাশে ॥” 
মধুস্দন দত্ত | 
জনার্দন স্বভাবতই সরলম্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দ্রিন শাস্তরান্থশীলন 
বা দেবপুজায় রত থাঁকিতেন, প্রভাতে ও নারংকালে কিল্লাদারের নিকট 
সাক্ষাৎ করিতে যাঁইতেন, কদাঁচ বাটাতে থাকিতেন। তিনি একমাত্র 
কন্তাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্তাকে নিকটে ন। 
দেখিলে তীহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প 
বালিতেন, সরধু বসিয়া নিতেন । এতছিন্ন প্রায়ই আপন কাধ্যে রত 
থাকিতেন ; কন্তাঁও পুর্ব পিতাঁর সেবা করিতেন» গৃহকাধ্য সম্পাদন 
করিতেন, তাহার হৃদয়ের চিন্তা ও কথন কখন ঈষৎ অ।ন মুখখানি জনার্দন 
লক্ষ্য করেন নাই । 
বাঁলিকঁর জয়ে সহসা! যে ভাঁবগুলি উদয় হয়, তাহ! অধিক দিন স্থায়ী 
হয় না; একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে সরযুর জ্দয়ে শহম। যে 
ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা এক অপ্তাহে বা এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্ত 
হওয়াই সম্ভব। যদি সব্যুর মাত থাঁকিত, বাঁ ছোট ছোট ভগ্মী বা খেলিবার 
সঙ্গিবী থাকিত, বা জ্ঞাতিবুটুত্ব অনেকে থাকি, তবে সেই মাতাঁকে 
দেখিয়। বা খেলায় রত হইয়া সেই নবাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। 
কিন্তু পরধু জন্মীঞ্ধি একা নী, পিঠা ভিন্ন তিশি আপনার লোক কাহাকেও 
কথন দেখেন নাই, কাহাকেও ভানিতেন না, স্রুহরাং বাল্যকাল অধধিই 
ধীর, শান্ত, চিস্তাশীল। প্রথম বৌবনে দে রূপ দ্েখিয়! সহসা সরযুর হৃদয় 
আলোড়িত হইল, মন উন্মত্ত হইল, অপুর্ব স্থখের উচ্ছাস হইল, সরযু 
এখন নেই চিন্তার মণ হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে সেই চিন্তা 
করিতেন, স্তরাং সে মুত্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাক্ষিত 
হইতে লাগিল । 
নে চিস্তা কি? সরঘু নেই তরুণ সেনাপতির চিস্তা করিতেন। তিনি 
এতট্দিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্র হইয়াছেন, ছুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস 


একাদশ পরিচ্ছেদ । &১ 


করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর 
এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাথিবেন বলিয়া- 
ছিলেন, সে কথা কি এখন মনে আছে ? পুরুষের মন ! নান! কার্য, নানা, 
চিন্তা, নানা শোক, নাঁন। উল্লাসে সর্বাদ1ই পরিপূর্ণ থাকে । জীবন আশ।- 
পুর্ণ, অদ্য এই বদর্ধয সাধন করিব, কল্য অপর কাঁধ্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ 
নাঁন। আশায় অতিবাহিত হয় । আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, 
জীবন সর্ব] উল্লাসপুর্ণ থাকে । রাজদ্বারে, বুদ্ধক্ষেত্রে, শৌকগৃহে বা 
নাট্যশালায়, নান! কাধ্যে, নান। চিস্তায় হৃদয় পুর্ণ থাকে । কিন্ত অভাগিনী 
নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আগাদের জগৎ) 
জীবিতেশ্বর ! লেটাতে যেন নৈরাশ কন্িও না! ধীরে ধীরে একবিন্থ জল 
সরযুর গণস্থল বহিয়! পড়িল । 

আবার চিন্তা আমিত ;২--তকুণধোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথ! 
ভাবেন? একালে এবয়সে কি তাহার মন স্থির আছে? হায়! নব নব 
আনন্দে আমার কথা! অনেক দিন বিস্বৃত হইয়াছেন । তাহার রমণীর 
অভাব কি? স্থখের অভাবকি? নবীন যোদ্ধ। এতদিনে অভাগিনীকে 
বিস্বত হইয়াছেন । হায়! নদীর উন্দ্নি পাশ্বন্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল 
খেল! করে? পুষ্প আনন্দে নাচিয়! উঠে) তাহার পর উর্মি কোথায় চলিয়! 
যায়, পুষ্পটী শুকাইয়! যায়, কিন্ত জল আর ফেরে না! আমাদের হৃদয়, 
আমাদের জীবন পুরুষেক থেলার দ্রব্য ! মুহূর্তে তাহাদের খেল সাঙ্গ হয়, 
পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও ছুঃখপুর্ণ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল 
মোচন করিলেন। 

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্বতমালা চন্দ্রের সুধা- 
কিরণে নিস্তন্ধষে তুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চক্ত্রের দিকে 
চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, ক বলিবে? 
বোধ হইত যেন সেই পর্ধত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আদিতে- 
ছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণণ আরোহীর দেইরুপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ুন 
ঈষৎ আবৃত করিয়াছে । যেন ছুর্গে আসিয়া! অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, 
যেন তাহার মন্তকে স্থবরণ্-খচিত শিরক্্রীণ, বলিষ্ঠ শ্ুগোল বাহুতে সুবর্ণের 
বাজু, দক্ষিণহত্তে সেই দীর্ঘ বর্শা; যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে 
বসিলেন, সরধু তাহাকে ভোজন করাইতেছেন; অথবা পজনীতে সেই 
ছাঁদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্তধারণ করিয়। একবার মনের কথ! খুলিয়! 
বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশাস্ত শীতল 


৬০ জীবন প্রভাত । 


বক্ষে সরযু মুখখানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাদিতেছেন । উঃ! 
সেদিন কি কখন আসিবে ? দে আনন্দময় প্রতিমা কি সরমু আর দেখিতে 
পাইবে ? 

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের স্তায় একটীর পর আর 
একটী আইসে,. তাহার পর আর একটা! সরথু আবাঁর ভাবিলেন, যেন 
যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি 
পাইয়াছেন, কিন্ত সরঘুকে ভূলেন নাই। যেন পিতা তাহার সহিত সরঘুর 
বিবাহ দ্রিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপা- 
লোক জলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে 
সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না । যেন সরযু কম্পিত- 
কলেবরে সেই দবপ্রতিমূর্ভির নিকট বদিলেন, েন যুবকের হস্তে আপন 
স্বেদ্দাক্ত কম্পিত হস্তটা রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে 
পাইলেন। উঃ ! আনন্দে বালিকা-হুদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু 
সম্বরশ না করিতে পারিয়া সেই বীবের শীতল জ্দযে মস্তক ম্থাপন 
করিয়া মুহুষুহঃ ক্রন্দন করিতেছেন। সরযূ! সবমু! পাগলিনী হইও 
না। 

আবার চিস্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাঁথ উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্ত সরঘু সেই পরম ধনকে পাইয়া- 
ছেন। পর্বতের নীচে এ ধেস্গন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে 
শাক্তবাহিনী নদী চক্্রীলোকে ধীরে বীরে বহিয়া বাইতেছে, যেখানে হরিদর্শ 
সুন্দর বিভ্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে স্তৃপ্ত বহিয়াছে, এ রমণীয় স্থানে অনেক- 
গুলি কুটারের মধ্যে যেন একটা ক্ষুদ্র কুটার সরযুর |! যেন দ্রিবাবসানে সরু 
স্বহস্তে রদ্ধনকার্ধ্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যন্পুর্রবক জীবিতনাথের জন্ত 
অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটাব্রসম্মুখে স্বন্দর দৃর্ববার উপর বসিয়। 
রহিয়াছেন, পার্থে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে । যেন দরযু দুরক্ষেত্রের 
দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর 
একজন দীর্ঘকার পুরুষ কুটীরাভিমুখে আপিতেছেন | সরমুর জ্দয় নৃত্য 
করিয়া উঠিল, শিশুসস্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই 
পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাঁকে প্রগাঁচ আলিঙ্গন 
করিয়! চুম্বন করিলেন । উঃ! সরঘুর মস্তক ঘৃবিতে লাগিল, সরধু ধন মান 
চাহে না, স্বর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ্দ টাহে না) ভগবন্।! সরযুকে 
সেই ক্ষুদ্র কুটার, দেই পুরুষশ্রেষ্টটী দাও ) 
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গভীর নিশীথে শ্রান্ত হইয়া! সরযু দেই ছাদে স্থপ্ত হইয়া! পড়িলেন ॥ 
অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন) ভীষণ স্বপ্র দেখিলেন। দেখিলেন ভয়ানক 
ুদ্ধক্ষেত্র, সহত মোগল, সহস্র মহারাষ্্রায়ের ছিন্ন মন্তক বাছিন্ন বাহু পতিত 
রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আবৃত রহিয়াছে, তাঁহার মধ্যে সেই নবীন যোদ্ধা 
পড়িয়া রহিয়াছেন !' যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তশোত বহির্গত হইতেছে 
ও উজ্জবলতাশুন্য নয়নঘ্বয় সরযুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । সরযু শিহরিয়! 
চীৎ্কারশব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন ত্য উদয় হইয়াছে, তাহার 
সমস্ত শরীর ঘর্াক্ত ও এখনও কাঁপিতেছে, তাহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্ন্ধ 
ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলায়িতরূপে রহিযাছে। 

এইরূপে এক মাস, ছুই মাস, তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্ত সে 
নবীন যোদ্ধা! আর আসিলেন ন1| গ্রীষ্মের পর বর্ষা আদিল, তাহার পর 
স্থন্দর শরৎ্কাল শুভ্র চক্র ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া! যেন জগৎকে গুধাপূর্ণ 
ও শাস্ত করিল, কিন্ত সরযুর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না । শীত আদিল, 
চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আদিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে 
বৃক্ষে পজ মগ্তরিত হইল, কিন্তু পুর্ববসন্তে নরমু বে মধুময় মূর্তি দেখিয়া- 
ছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিতর! আঁসিলেন না । 

বৎসরকাঁল অতীত হইল, সরযু নেই পর্ধতপথের দিকে চাহিয়া রহি- 
লেন, কিন্ত নে পথে সে নবীন যোদ্ধা দেখা দিলেন না। 
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০৬ 
নৈরাশ। 
“ বিষাদে নিশ্ব ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে 
হারাই সতত জ্ঞান?) চেতন পাইর। 
মিলি যবে আখি, দেখি তৌমায় সম্মুখে !” 
মধুস্থদন দত্ত । 
কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযুর শরীর অবসন্ন হইয়া! আসিল, 
মুখ যান হইল, নয়ন ছুটী ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত হইল | যে লাবণ্য দেখিয়া 
হুর্গের সকলেই বিম্মিত হইতেন, সে অপূর্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই, শরীর 
শীর্ণ, ওষ্ট দুইটা শুদ্ধ, নয়নের প্রফুল্প জ্যোতি হাস পাইয়াছে। শরীক যত 
নাই, মনেও প্রফুলতা নাই! জনার্দন সময়ে সময়ে সন্েহে জিজ্ঞাসা 


৬২ জীবন প্রভাত । 


করিতেন, “সরযু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন?” অথবা, 
“ সরযু! তোমার খাওয়| দাওয়ায় কচি নাই কেন?" কিন্তু সরযু উত্তর 
দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য ঈষদ্ধাস্ত করিয়া 
অন্ত কথা আনিতেনঃ স্থতরাং সগল-স্বভাঁব জনার্দন কিছুই জানিতে 
পারিলেন না । 

কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত হইলে দেই বস্ত্রকে দাহ করে, যত্বদক্ষোপিভ চিন্তা 
সরধুর হৃদয় স্তরে স্তরে দদ্ধ করিতে লাগিল । শরীর আরও অবসন্ন হইতে 
লাগিল, বদনমণগ্ডল পাওুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট হইল, 
বালিকার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না, সরু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত 
হইলেন। ভীষণ জরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিন, বালিক! জ্বালায় অস্থির 
হইয়া! “ জল * “ জল »৮ করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া 
নানারূপ কথ। কহিতে লাগিল । 

জনার্দন য্পরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কাঁরণ জানিতেন না| 
শাগীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন 
করিয়া কন্তার চিকিৎ্স। করাইলেন। 

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল । বালিকার 
শরীর কখন কখন ঘর্ম্বে আপ্নত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়! 
উঠিত । সর্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, 
কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা বাইত ন1। 

হুক্্ন রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্বদাই নড়িত, কখন কখন বাঁলিক। বানু 
প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীত্কার শব্দ 
করিয়। উঠিত। 

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কতরূপ চিস্তার উদ্রেক হইত, 
তাহার স্বপ্নে কতর্ধপ আকৃতির আবিস্ভীব হইত, তাহা কে বলিবে ? 

কথন সক্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত, বালুকারাশি ধুধু করিতেছে, 
সুর্য্যের প্রথর তাপে সে বানুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, দেই মরুভূমিতে নেই 
রৌদ্রে বালিক। একাকী গমন করিতেছে । উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে, জল! জল ! একবিন্দু জল দিয়া প্রাঁণরক্ষা কর; গাত্রচন্ন দগ্ধ 
হইতেছে, জল ! জল ! জল! সে মরুভূমিতে বৃক্ষ নাই» গ্রাম নাই, কেবল 
তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে । আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা 
আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর ব্বদ্ধি করিতেছে । সরধুকে কে জল 
দিবে? সহ্স। অউহাস্ত গুন। যাঁইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া 
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দেখিলেন, রঘুনাথ তাহার কষ্ট দেখিয়া বিদ্রপ করিয়! হাসিতেছেন ঃ 
বালিক! ক্রোধে ধেদে তর্জন করিয়া উঠিল। সুপগ্তরোগী চীৎকার করিয়! 
উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল । 

আবার স্বপ্ন দখিল ! নিবিড় বন অন্ধকার, জনশূন্ত ! সেই বনের 
মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাপ্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবমাঁন 
হইতেছে । চীৎকার শব করিয়! সরযু পলাইতেছে, তাহার শব্দে বন প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে, বনের কণ্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত- 
বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর ছবলিতেছে, 
পা জলিতেছে, এ জালা কিছুতে নিবারণ হয় না! সহ! সম্মুখে কি দেখিল ? 
দেখিল দেই পুরুষশ্রে্ঠ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরধুকে বাম- 
হস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনায় খড়গদ্বার! ব্যান্রকে ধরাশায়ী 
করিলেন। উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; শ্রান্ত রোগীর অস্থিরতা 
নিবারণ হইল, রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল । চিকিৎসকগণ এই 
সুলক্ষণ দেখিয়।! সেদিন চলিয়! গেলেন । 

এইব্সপে প্রায় একমাস পধ্যন্ত সরযু রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়। রহিল। 
সময়ে সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে, চিকিৎসকেরাও জীবন-আশ'। 
ত্যাগ করিতেন । জনার্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি একরূপ উদ্বানীন হইয়া- 
ছিলেন, শাস্ত্রান্থশীলনে ও পুজাঁকার্যেই রত থাকিতেন, একদিনের জন্যও 
শাক্সরপাঠে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্ত অদ্য সংসারের মায়া কাহাকে বলে 
বুঝিলেন; বুদ্ধ নিরানন্দে সেই শহ্যার নিকট বসিয়! থাকিতেন, স্নেহময়ী 
কন্যার জন্য হৃদয় শোকে উলিতে লাগিল, সেই কন্যার মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার শুশ্রষা করিতেন। অনেক 
দিনে, অনেক যত্রেৎ ক্রমে উষধিসেবনে রোগের উপশম হইতে লাগিল ; 
অনেক দিন পরে সরযু শব্য1 হইজে উঠিলেন, অন্ন আহার করিলেন, এদিক 
ওদ্দিক পদচারণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্ত তখন বদনমণ্ডল একেবারে 
পাণ্ডবর্ণ, শরীরে যেন রক্তমাংস কিছুই নাই। 

রজনী একপ্রহর হইয়াছে; ক্ষীণ, ছুর্বল সরু ছাদে উপবেশন করিয়া 
গ্রীষ্মকালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করিতেছেন । তিনি এখনও অতিশয় 
ক্ষীণ, শরীরের জাল! এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই, খই জন্যই বারুসেবন 
করিতে ভালব।দিতেন। 

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে 
বুথ। আশ দিয়। গিয়াছিলেন, তাহারই কথ। মনে আসিভেছিল। চিস্তার 
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তীব্রতা এখন নাই, কেনন1”শরীর অতি ছূর্বল, চিস্তাঁশক্তিও ছর্বল। যেমন 
মন্দ মন্দ গতিতে সরযু পদ্রচারণ করিতে পারিতেন, তাহার চিস্তাশক্তিও 
সেইরূপ ধীরে ধীরে পুর্র্বব্সরের কথা জাগরিত করিতেছিল । 

নিশির মন্দ মন্দ বামুতে যেন ধীরে ধীরে পুর্বস্থৃতি আনিতে লাগিলেন ; 
গলদেশে সেই কণ্ঠমালা ছুলিতেছিল, সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন । 
দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গওস্থল দিয়! গভাইয় পড়িল $ ভাবি- 
লেন, “যদিও তিনি আমাকে বিশ্াত হইয়াছেন, আমি কি ভীহাঁকে ভুলিতে 
পারি? যতদিন জীবিত থাকিব এই কঠমাল। সযত্বে জদয়ে ধারণ করিব 1” 
আর একবিন্দু জল গড়াইর1 পড়িল, কঠমাঁলা দিবার সময় যে মিষ্ট 
কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, তাহ! স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখখানি 
মনে পত়িণঃ বোধ হইল যেন রঘুনাথ সেই মিষ্টস্বরে আবার ডাকিলেন, 
€৫ সরযু! ৮ 

সরধু শিহরিয়! উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন, “ হায়! 
আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই 
বোধ হইল যেন ভিনি সেই মিষ্টস্বরে আমার নাম ধরিয়। ডাঁকিলেন ! ভগ- 
বান! এ বিভভম্বনী কেন ?' 

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন--“সরযু !” 
সরযু চমকিত হইরা পশ্চাৎ্দিকে চাহিলেন, দেখিলেন-রঘুনাথ ! 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 
সাপ 
মিলন । 
£দেখিব প্রেমের স্বপ্ন লাশি ছে ছুজনে £ 
মধুস্থদন দত্ত । 
দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আদিলেন, সহস1 নত হইয়া সরযু্ 
পদযুগল ধরিয়া বলিলেন, « সরমু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী 
এ জগতে নাঁই, কিন্ত তুমি আমাকে মাজ্জনা কর।” রঘুনাথের চহ্কু- 
জলে সেই পদযুগল সিল্ত হইল । 
আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, সরযু বাকৃশূন্ত হইলেন, রঘুনাথকে হাত 
ধরিয়। উঠাইলেন। আর কি করিলেন তিনি জানেন না, আনন্দে তাহার 
শরীর বারুতাড়িত পত্রের মত কাপিতেছিল। খাহার প্রেমময় মুখখানি 
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একবংসর অবধি চিস্তা করিতেছিলেন, ধীর উপর হৃদ, মন, প্রাণ 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরধু কি সেই হারাঁধন ফিরিয়া 
পাইলেন ? 

রঘুনাথ পুনরায়, কম্পিতম্বরে বলিলেন, “ সরু! তুমি আমার চিন্তা 
করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পড়ায় তুমি আমার নাম 
করিয়াছিলে ;- আর আমি--আমি কোথায় ছিলাম ৫ জরধু এ পাপিষ্ঠকে 
কি তুমি মার্জনা করিতে পার 2৮ সরযু চাহিরা দেখিলেন, চন্ত্রালোকে 
দেখিলেন সেই রুষ্ণকেশ-শে।ভিত, উদার, দেবনিন্িত দুখখাঁনি পিক্ত,-- 
সেই ভ্রমর-নিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে ! সরযুর নয়নও 
শষ রহিল ন1। 

রঘুনাথ আবার বণিলেন, « উঃ! শর পাওু-বদন দেখিয়া আমার স্গ 
বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে 
কি মনে করিয়াছিলে?* পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরঘুর 
হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “কিন্তু সবযু। যদি তুমি এই হদয়ের ভাব 
জানিতে ; দিবাঁভাঁগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধমধ্যে এ দেবী-বিনিন্দিত 
মুর্তি কত ভাঁবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে মে দাকুণ 
কষ্ট দিয়াছি তাহাঁও মাজ্বন1া করিতে । জগদীশ্বব! আমি কি জানিতাম ষে 
সরধুবালা এ অভাগার জন্ত চিত্ত। করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন ?” 

পরস্পর পরম্পরের ধিকে চাহিলেন, চাঁরি চক্ষুর মিলন হইল, চারি 
চক্ষুই জলে ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে, উভয়ের হৃদয় ন্দীত হইতেছে, সরযুর 
দুইটী হাত রঘুনাথ স্বহস্তে ধারন করিয়ছেন, উভয়ের হৃদর পরিপূর্ণ, মুখে 
আর বাক্য নাই; মন, প্রাণ, হৃদয়ের বেগবশতী চিন্তা যেন সেই নজল নয়নে 
প্রকাশ পাইতেছে ! 

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর, সুধাবর্ষণ কর) তুমি নিশীথে জাগরণ 
করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্ত জগতে এক্সপ দৃশ্ঠ আর দেখ নাই। 
তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রেম-উল্লাসে উতক্ষিগ হয়, যখন নবজাত 
হর্য্যরশ্মির গ্ভায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে 
থাঁকে, যখন বহু বিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়। চাহিয়! 
উন্মন্তপপ্রায় হয়, যখন পরম্পরের প্রেমে আনন্দিত হুইয়। উভয়ে জণৎ 
বিস্থত হয়, স্থানকাল বিস্বাভ হয়, দোষগুণ বিস্থৃত হয়, নীচে পৃথিবী, 
উপরে আকাশ বিস্বৃত হয়, কেবল সেই গ্রণয়স্তুথ ভিন্ন সমুদষ বিস্বৃত হয়, 
তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্ত্রপুরী অবতীণ হয়! 

বৰ 
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চন্দ্র! আরও স্ুধাবর্ষণ কর । বাধু! ধীরে ধীরে বহিয়! যাও, এরূপ 
স্থখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাঁও নাই | সরযু অনুচিত কাধ্য 
করিতেছেন তাহা! জানেন না, অজ্ঞাত পুরুষের হস্তধারণ করিয়া আছেন 
তাহা জানেন না; কেবল যে মুণ্তি একবৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, 
সেই মূর্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন 
সুখমওল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন । 
আর রঘুনাথ। একি ভদ্রোচিত কাধ্য? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ 
উন্মত্ত ! 

দেই চক্রাঁলোকে নিস্তব্ধ নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ 
সরযুকে জানাইলেন, সরু পুলকিভশরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে 
লাঙিলেন। এক্খখসরকাল অবর্ধ রঘুনাথ নানা স্থানে? নানা যুদ্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন, ভোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও সাবকাশ পান নাই। 
এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসন- 
প্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়ল়াছেন। রঘুনাথ 
দরিদ্র হাঁবেলদার মাত্র, তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি 
সরমু-রত্রকে ক্রূপে পাইবেন? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্টার 
ক্রুটি করিবেন না, রঘুনাঁথ সেই রত্রটি কুড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, 
অথব! চেষ্টার অকিপ্চিৎকর জীবন দান করিবেন । রঘুনাঁথ অদ্যই হূর্ে 
আপিয়াছেন, আসিযাই সরযুব পীড়ার কথ! শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে এক- 
বার সরমূকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আ(িয়া- 
ছিলেন | কিন্তু সে পারডবদন দেখিয়া আত্মসন্বরণ করিতে পারেন নাই, 
ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আদিয়াছেন, তাহাতে 
বদি নৌ হইয়া থাকে, সরধু তাহা মাজ্্বনা করিবেন | রদ্ুনাথ পুনরায় 
কল্যই টলিয়। যাঁইবেন, কিন্ত দেহে যতদিন গ্াঁণ থাকিবে, সরধুর চিত্ত, 
সয়যুর যখখ|নি কখনও বিস্বত হইবেন ন। | সরযুকে এক একবার এই দরিজ্ 
সেনার জনা চিস্তা করিবেন । 

পুলকিতশরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাহার 
তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দগ্ধ শরীর জুডাঁইল। কিন্তু রাত্রি অধিক 
হইয়াছে, পিতা শরন করিয়াছেন, সরধুর কফি রঘুনাথের নিকট বসিয়ঃ 
থাঁকা উচিত এই কথ। হস! মনে জাঁগরিভ হওয়ায় সরযু উঠিলেন, 
প্রীন্তর ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইফা লইলেন, পরে 
বলিলেন--" 
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" রঘুনথি ! ৮ সেই মিষ্ট নামটা উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন্‌ 
হইলেন । রঘুনাথের জদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন, « সরযু! 
সরযু! আর একবার & মিই্ন্বরে এ নামটী উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা 
অদ্য বিস্ৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্ন্য তুচ্ছজ্ঞান করিব |» 

সরষু লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “ রঘুনাথ ! জগদীশ্বর তোমাকে 
নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহ! ভিন্ন অন্য 
প্রার্থনা নাই । তাহ! ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই ।৮ ঘীরে ধীরে সরযু 
এয়নাগারে ষাইলেন । 

সেদিন রদ্বুনাথ তোঁরণ-ছুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাঁতে কিলীদারের নিকউ 
বিদায় লইয়! হুর্ণ ত্যাগ করিলেন । 

কতিপয় মাস অভিবাহিত হইল ; সরঘূর চিস্তা পুর্ববৎৎ বলবতী, কিন্ত 
পুর্ব খেদযুক্তা নহে। ভিনি আনন্দের, সুখের চিস্তাই করিতেন ; 
মায়াবিনী আশ। কাণে কাণে বলিত, “ শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীদ্ঞ রঘুনাথ 
জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।” অরযুর 
শরীরও পূর্বব পুষ্ত। ও লাবণ্য ধারণ করিল । দেখি! জনার্দন পুনরায় 
নিশ্চিত হইলেন, পুনরায় শান্দ্রান্থুশীলনে মন দিলেন । 

কয়েক মাস পরে সংবাদ আসিল, বে স্ব'ট অশ্বব্াধিপতি জয়সিংহকে 
শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন । জনার্দন পুর্বপ্রভূর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন কিনাদারের অনুমতি লইয়া তোরণ- 
হুর্গ হইতে যাত্র। করিলেন । জনাদ্দন সরলহদয় শান্সজ্ঞ ব্রাঙ্গণ, তাঁহাকে 
শক্রুশিবিরে ঘাইতে দিতে কিল্লীদাব ব শিবজী কোন আপত্তি করিলেন 
ন1; বিশেষ ভদ্রাচরণদ্বারা জরসিংহের সহিত সদ্ধিস্কাপন হয় শিবজীর 
এই ইচ্ছ! ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন ন!| 

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দন কন্যার সহিত তোরণছুর্গ ত্যাগ করিলেন, 
কন্যার হৃদয় আনন্দে নাঁচিয়। উঠিল !-_নবেন? 

পরধুর চিস্তামালিন্ত দূর হইল, অরধুর লাবণ্য ছুটিয়। বাহির হুইল, 
মরযূর হদয়াশয় দুরু ছুকু করিতেছে, সরযুর মুখে সর্বদ। হাসি! 

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আনন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে 
রাঁজ। জয়সিংহের শিবিরে পৌছিলেন। পাঠক! আমরা তোরণছূর্গে 
থাকিয়৷ কি করিব, চল আমরাও সেই স্থানে বাই। 





[৬৮ 1] 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
সপ ক 
রাজ জয়সিংহ | 
£ নরকুলোতম তুমি 
বিদ্য1, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে |” 
মধুন্থদন দত | 
পুর্কেই বলা হইয়াছে যে আরংজীব শীয়েন্তাথী ও যশোবস্তসিংহ উভয় 
কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, 
ও নিজ পুত্র স্থলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাহার 
জহাঁয়ভাগ ন্ঠ যশোবন্তকে পুনরার প্রেরণ করেন । তাহারাও বিশেষ 
ফললাভ করিতে ন! পারার গমাট্‌ অবশেষে তীহাদের স্থানান্তরিত করিয়া 
অন্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনাম। রাজ! জয়সিংহ ও তাহার সহিত দিলাওরবরাখ! 
নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ 
করিলেন ।) ১৬৬ খু অবেের চৈত্রমাসের শেষঘোগে জয়সিংহ পুনায় 
উপস্থিত হইলেন । শায়েন্তাখার ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়। 
তিনি দিলাওয়রর্থাকে পুবন্দর ছুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, 
ও স্বয়ং সিংহুগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পধ্যস্ত সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । 
শিবজী হিন্দদেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঁ্মুণ, বিশেষ জয়- 
সিংহের নাম, সৈশ্ঠসংখ্যা, তীক্ষবুদ্ধি ও দৌর্দিও-প্রতাপ ও পরক্রম তাহার 
নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রার্ত সেনাপতি বোধ হয় সআাট্‌ 
আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না, ও তাত্কালিক ফরাসী ভম্ণকারী 
বণারর লিখিয়। গ্রিক়্াছেন মে, বোঁধ হয় অমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের 
ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিম।ন, দূরদর্শা লোক আর একজনও ছিলেন না। 
শিবজী গ্রথম হইতেই ভগ্মোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়পিংহের নিকট 
সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন । তীক্ষবৃদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে 
জানিতেন, এ পমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাম করিলেন না, অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত 
মন্ত্রী রুনাথপত্ত স্যায়শান্ত্রী দুতবেশে জরদিংহের নিকট আসিলেন, ও 
রাজাকে বিশেষ করিয়। বুঝ ইলেন যে, শিবজী রাঁজ। জয়সিংহের সহিত 
চতুরত। করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জাঁনেন। 
শাস্ত্জ্ঞ ব্রা্গণের এই সত্যবাক্য রাজ। জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন 
ব্রাঙ্গণের হন্তধারণ করির। বলিলেন, "দ্বিজবব ! আপনার বাক্যে আমি 








বা একক 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ! ৬৯ 


অধশ্বস্ত হইলাম; রাঁজা শিবভীকে জাঁনাইবেন যে দিল্লীর সম্রাট তাহার 
বিজ্রোহাঁচরণ মার্জনা! করিবেন, পরস্ত তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, 
সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি । আপনার প্রসভৃুকে বলিঘেন, আমি 
রীজপুত, র্বাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না|” রঘুনাথ এই আশ্বীপবাক্য 
শিবজীর নিকট লইযী! গেলেন । 

ইহার কয়েক দ্রিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার 
মধ্যে বসিয়। রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আপিয়৷ সংবাদ দিল-- 

« মহারাজের জয় হউক ! রাজা শিবজী স্বয়ং বহিদ্বীরে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন ।” 

সভাসদ্‌ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজ। জয়নিংহ স্বয়ং শিবজীকে 
আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে ফাইলেন । বহু পমাদররপূর্বক তাহাকে 
আহ্বান ও আলিল্রন করিয়া শিবিরাভ্যভ্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে 
আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন। 

শিবজীও এইরূপ নমাদর পাইয়া যথেষ্ট সন্মানিত হইলেন । রাজা 
জয়দিংহ ক্ষণেক মিষ্টীলাপ করিয়। অবশেষে বলিলেন, “ রাজন্‌ ! আপনি 
আমার শিবিরে আসিয়। আমাকে অম্মানিত করিয়।ছেন, এই শিবির আপনার 
গৃহের হ্যায় বিবেচন! করিবেন 1” 

শিব 1 “রাঁজনৃ! এ দান কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিদুখ ? 
রঘুনাথপন্ত দ্বার আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস 
উপস্থিত হইয়াছে । আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি 1৯ 

জয় / “হাঁ, রঘুন|থ শ্তায়শাস্্ীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ 
আছে। রাঁজন্‌ ! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহ! করিব, দ্রিলীশ্বর আপ- 
নার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা! করিবেন, আপনাকে 
যথেষ্ট অম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত 
করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।” 

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙক্ষ হইল; শিবিরে শিবজী 
ও জয়সিংহ তিনন আর কেহই রহিলেন না; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন 
ত্যাগ করিলেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া! চিত্ত করিতে লাগিলেন! 
জয়সিংহ দেখিলেন তাহার চক্ষে জল। 

বলিলেন__ব্লাজনৃ ! আপনি যদি আত্মসমর্পন করিয়া ক্ষুণ্ন হইয়! থাকেন, 
সে খেদ নিশ্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিযাছেন, 
রাজপুত বিশ্বন্তের উপর হন্তক্ষেপ করিবে না) অন্যই রজ্রনীতে আমার 


৭৪ জীবন প্রভাত । 


অশ্বশাল। হইতে অশ্ব বাছিয়। লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে 
আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত 
আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে নী। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি 
ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম কদাচ বিস্মরণ করিষ ন1।” 

রাজ] জয়সিংহের এভদূর মাহায্স্য দেখিক। শিবঞী বিস্মিত হইলেন, 
ধীবে ধীরে বলিলেন__ 

“ মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়৷ আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধন্মের 
জন্ত, যে হিন্দগুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহছ্দ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ, 
অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিজ্তায় হদক্র বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্ত সে 
বিষয়েও মনশ্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, দেজন্যও 
এখন খেদ করিতেছি না।” 

জয়। “তবে কিজন্য ক্ষুগ্র হইয়াছেন?” 

শিব। “বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত্ত গাইতে ভাল- 
বাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্য। নহে, জগতে যদি মাহাত্মা, সত্য, 
ধন্্ থাকে, তবে রাজপুত-শরীরে আছে । এ রাজপুত কি যবনাধীনতা। 
স্বীকার করিবেন ? মহারাজ] জয়পিংহ কি ষবন আরংজীবের সেনাপতি %” 

জয়! “ক্ষত্রিয়রাক ! সেটা প্রকৃত ভঃখেব কারণ । কিন্ত রাজপুতেরা 
সহজে অধীনভা স্বীকার করেন নাই, সমতদ্দিন সাধ্য দিলীর সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন ; বিধির নির্ধন্ধে পরাধীন হইয়ীছেন। মেওয়ারের বীর- 
প্রবর প্রাতঃম্মরণীর প্রতাপ অপাধ্য পাধনেরও বত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার সন্ততিও দিলীর করপ্রদঃ এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত 
আছেন 1” 

শিব। “আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিভেছি ধাহাঁদের সহিত 
আপনাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাহাদের কার্যে আপনি এরূপ যত্বু- 
শীল কিজন্য ?” 

জয়। “যখন দিল্রীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহার 
কার্য্যসিদ্ধির জন্য সভ্যপাঁন করিয়াছি ; যে বিষয়ে সতাদান করিয়াছি তাহ। 
করিব |” 

শিব। “সকলের নিকট সকল সমর কি সত্য পালনীয়? বাহারা 
আমাদের দেশের শক্র, ধর্দের বিক্ষুদ্ধাচারী, তীহাদের সহিত কি সত্য- 


সহ্বন্ধ ?* 
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জয়। “আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজ- 
পুতকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, 
সহজ ব্সর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও সত্য লঙ্ঘন 
করেন নাই । কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সম্বে পন্ধীস্ত হইয়াছেন, 
কিন্তু জয়ে, পরাজয্নে, সম্পদে, আপদে, সর্বদা সত্যপাঁলন করিয়াছেন । 
এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্ত সত্যপাঁলনের গৌরব 
আছে! দেশে, বিদেশে, মিদ্রমধ্যে, শক্রমধ্যে রাঁজপুতের নাম গৌরবা- 
স্থিত! ক্ষত্রিয়রাজ টোভরমন্ত্র বঙ্ষদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল 
হইতে উড়িশ্ঠ। পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও 
ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সআটের নিকটও যাহা 
সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন । মহারাষ্রাঁজ ! রাজপুতের 
কথাই সন্ধিপত্র, অনেক জদ্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন 
হয় নাই !” 

শিব । «“ মহারাজ যশোঁবন্তপসিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী; 
তিনি মুসলমীনের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া- 
ছিলেন 1” 

জয় | “ যশোঁবস্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্ধম্ষ্ের প্রহরী সন্দেহ নাই। 
তাহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাহার মীড়ওয়ারী সেন! অপেক্ষা 
কঠোর জাতি ও সাহসী মেন জগভে নাই। যদ্দি যশোবস্ত সেই মরু- 
ভূমিতে বেষ্টিত হইয়া ঘেই সেনার লহায়ে হিন্দৃপ্বাধীনতা রক্ষার, হিন্দুধর্ম 
রক্ষার মত্ত করিতেন, আমি তাহাকে সাধুবাদ করিতাম | যদ্দি জয়ী হইয়া 
আরংভীবকে পরাস্ত করিরা দিল্লীতে হিন্দুপতাঁকা উড্ডীন করিতেন, 
ভারতবর্ষে হিন্দধন্্ রক্ষা করিতেন, আমি তাহাকে সআটি বলিয়। সম্মান 
করিতাম |! অথবা! যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়] স্বদেশ ও স্বধ্ রক্ষার্থে বীর- 
প্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মর্ভুমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাহাকে 
দেবতা বলিয়। পুজ| করিতাম | কিন্ত যেদিন তিনি দিলীশ্বরের সেনাপত্তি 
হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্যযসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। 
সে কার্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা 
ক্ষত্োচিত কাব্য হয় নাই, ঘশোবস্ত কলঙ্কে আপন যশোৌরাশি ম্লান 
করিয়াছেন ॥ তিনি সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়। 
অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গহিতি কার্য করিতেন 
ন1 |” 


ণ্ই ভবন প্রভাত । 


চতুর শিবছী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবস্ত নহেন। ক্ষণেক পর 
আবার বলিলেন-- 

“হিন্দুধর্মের উন্নতিচেষ্টা কি গহিতি কাঁধ্য ? হিন্দুকে আাতা মনে 
করিয়া! সহায়তা করা কি গহির্তি কাধ্য ? ৃ 

জয় । « আমি ভাহা| বলি নাই। যশোবস্ত কেন আরংজীবের কার্য 
ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত মোগ 
দিলেন না আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্ট] করিতেছেন, ভিনি সেইরূপ 
করিলেন ন। কিজন্য ৫ স্ম্রাটের কার্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধচিরণ 
কর! কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্ধ্য ?+ 

শিব । «“ তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে বোগ দিলে দিলীশ্বর অন্ত 
সেনাপতি পাঁঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমর! উভয়ে পরান্ত ও হত হইতাম 1 ” 

জয়| «যুদ্ধে মরণ অপেক্ষ! ক্ত্রিয়ের সোভখগ্য আর কি হইতে 
পারে ? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ভরে ? ৮ 

শিবজীর মুখ আর্ত হইল, তিনি বলিলেন, 

“ রাজপুত ! মহা রাষ্্রায়েরাও মৃত্যু ভরে না, ঘর্দি এই অকিঞ্চিতকর 
জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্ঠ সাধন হয়, হিহন্দ্ব-স্বাধীনতা, হিন্দু গৌরব 
পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিব, অথব! বাজপুত ! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই জদয়ে আঘাত 
কর, সহান্তবদ্দনে প্রাণত্যাঁগ করিব। কিন্ত যে হিন্দ-গৌরবের বিষয় বাল্য- 
কালে স্বপ্প দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শক্রকে 
পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শক্রমধ্যে, 
দিবসে, সায়ংকাঁলে, গভীর ন্বিণীথে, চিন্তা কবিয়াছি ; আমি মরিলে সে 
হিন্দৃধর্ষ্বের, গে হিন্দু-স্বাধীনতার, সে হিন্দু-গৌরবের কি হইবে? যশোবস্ত 
ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা! হইবে ? 

জয়সিংহ শিবজীর তেজন্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখি- 
লেন, কিন্তু পূর্ববহ শ্হিরভবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন_- 

“সত্যপালনে ঘদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্যনে হইবে ? 
বীরের শোশিন্ে যদি স্বাধীনতা-বীজ অক্কুরিত ন হয়, তবে বীরের চাতুরীতে 
হইবে 

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনর।য় ধীরে ধীরে বলিলেন-_ 
«মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্মজ্ঞ 
তীক্ষবুদ্ধি ঘোদ্ধা আঁমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুজতুল্য। 
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একটী কথ! জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সংপরামর্শ দিন্। আমি 
বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ধত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করি- 
তাম, আমার হদয়ে নানারপ চিত্ত। আদিত, স্বপ্প উদ্যর় হইত। ভাবিতাঁম 
যেন সংক্ষাৎ্ৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতে- 
ছেন, যেন দেবালয়শংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ব্রাঙ্ষণদিগের সন্মান বৃদ্ধি করিতে, 
গোবং্সাদি রক্ষা করিছে, ধদ্মবিরোধী্‌ মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী 
সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন | আমি বালক ছিলাম, সেই স্ুপ্পে ভুলিলাম, 
সদর্পে খডগী গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, হুর্ঘ অধিকার 
করিভে লাগিলাম। যৌবনেও নেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দনামের গৌরব, 
হিন্দুধর্মের প্রাধান্য, হিনু-স্বাধীনতা নংস্থাগন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় 
করিয়াছি, শক্র জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন 
করিয়াছি ! ক্ষত্রিয়রাজ ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এব্বগ্প কি অলীক 
্বপ্নমাত্র ৭₹_ আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন্‌।” 

বহুদূরদর্শী, ধন্পরারণ রাজা জরসিংহ ক্ষণেক নিস্ত হইয়া রহিলেন 
পরে গন্তীরম্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্‌। আপনার উদ্দেন্ট অপেক্ষা 
মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার হ্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই 
আমি জানি না। শিবজী ! তোঁমার মৃহৎ্ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিদিত 
নাই, আমি শক্রর নিকট, মিত্রের নিকট তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা 
করিয়াছি, পুজ রামসিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়্াছি, 
রাজপুত ক্বাধীনত।র গৌরব এখনও বিস্বৃত হয় নাই। আর শিবজী! 
তোমার স্বগণ্ স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যভ দেখি, মনে মনে যত চিত্তা করি, 
বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,বদ্ু; চেষ্ট! সকলই বিফল ! মুসল- 
মান-রাজ্য কলদ্বর:শিতে পুর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তান্ন জঙজ্জরিত হইয়াছে, 
পতনোনুখ গহের ন্যার আর দীঁড়াইতে পারে না| শীদ্রকি বিলম্বে 
এই প্রাসাদ্রতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধুলিসাৎ্ হইবে, তাহার. পর 
পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য । মহারাদ্ীয় জীবন অস্করিত হইতেছে, মহারাষট্রীয় 
যৌবন-তেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে । শিবজী! তোমার স্বপ্ন 
স্বপ্ন নহে, ভবানী তোমাকে দিথ্যা উত্তেজন। করেন নাই ।” 

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল) তিনি পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন--- 

« তবে ভবধদৃশ মহাত্বা সেই পতনোন্খ মোগল প্রাসাদের একমাত্র 
ন্ত্বরূপ রহিম়াঁছেন কি জন্য ?” 


প৪ জীবন প্রভাড। 


জয়। “ সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্্ন, যাহ! সত্য করিয়াছি তাহা পালন 
করিব। .কিন্ত অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্ুখ গৃহ পতিত হইবে» 

শিব ॥। “ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটও 
আপনার ধন্ম্াচরণ দ্বেখিয়। দেবতারাও বিশ্সিত হইয়া, আপনার সাধুবাদ 
করিবেন ঃ কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, 
আমি ঘদ্দি চাতুরীদ্বারায়ও স্বধর্শ্নের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়! 
থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে দে চাতুরী কি 
নিন্দনীয় ?” 

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! চাঁতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিদ্দনীয়, 
কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্ত নাথনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয় । মহারাষ্রীয়দিগের 
গৌরববৃদ্ধি অনিবাধ্য, বোধ হয় তাহাদেব বাহুবল ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইবে, 
বোধ হয় তাহাঁবা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য 
যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিব না। আমার কথায় 
দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, 
কল্য তীহাঁরা ভারতবর্ষ লুন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ 
করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সন্মখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না । 
ঘে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, 
গুরুর ন্যার ধন্মশিক্ষা দিন | অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ 
পধ্যস্ত দেশে দেশে দেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে । বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজ- 
পুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্্ীয়দিগকে নন্বখরণ শিক্ষা দিন, চতুরতা! 
বিস্াত হইতে বলুন, আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ ! আপনর মহৎ উদ্দেম্ত আমি শত 
শতবার ধন্য বাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? 
মহারাষ্ট্রের শিক্ষা্চরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বনু- 
কালব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে !” 

এই মহৎ বাক্য শুনিয়! শিবজী ক্ষণেক স্তন্তিত হইয়া রহিলেন, শেষে 
বলিলেন-- 

"আপনি গুরুর গুক! আপনার উপদেশগুলি শিরোধাধ্য; কিন্ত 
অদ্য আমি আরংজীবের অধীনত] শ্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে 
দিব ?” 

জয় । « জয় পরাজয়ের শ্থিরত| নাই! অদ্য আমার জয় হইল, কল্য 
তোমার জয় হইতে পারে ; অদ্য তুমি আরংজীবের অধীন হইলে, ঘটনা- 
ক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পার |” 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | শ৫ 


শিব। « জগনীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি 
থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশ! বৃথা | স্বয়ং ভবানী হিন্দু-সেনাপতিক্ব 
সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন 1৯ 

জয়সিংহ ঈষৎ হ।সিয়! বলিলেন--" শরীর ক্ষণতঙ্কুর, এ বৃদ্ধ শরীর কত- 
দিন থাকিবে +--কিম্ত যতদিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না 1৮ 

শিব। « আপনি দীর্ঘজীবী হউন্‌।৮ 

জয় । « শিবজী ! এক্ষণে বিদার দিন্‌,--মীমি আরংজীবের পিতার 
নিকট কার্ধ্য করিরাছি, এক্ষনে আরংজীবের অধীনে কাধ্য করিতেছি, 
যতদিন জীবিত থাকিব, দ্িলীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে ন। )-- 
কিন্ত ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য 
অনিবাধ্য ! বৃদ্ধের বচন গ্রাহা কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহা কর, মোগলরাজ্য 
আর থাকে লা? হিন্দুতেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে 
হিন্দুর গৌরবন।ম, তোমার গৌরবনাম প্রভিধ্বনিত হইবে ।” 

শিবজী অশ্রুপুর্ণলোচনে জরসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
“ ধন্ধাত্বন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ক, আপনার কথাই যেন সার্থক 
হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আনি আত্মলমর্পণ করিয়াছি ১ কিন্ত 
যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর ! আর 
একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে 
বসিয়্। উপদেশ গ্রহণ করিব 17 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
স্াশ৯৮ 
দুর্গবিজয়। 
«চো দিকে এবে সমরতরঙ্গ 
উথলিল, সিন্ধু যথা ঘন্ৰি বায়ু সহ নির্ধোষে ।” 
মধুস্থদন দত্ত । 
শীঘ্রই সন্ধিস্থ'পন হইল । শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে ঘেষে 
হুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহ] ফিরাইয়! দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের 
মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নিম্ীণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও 
২০টী কিরাইষ1| দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আরংজীবের অধ্ধীনে জায়গীর- 
স্বরূপ রাখিলেন । যে প্রদেশ তিনি সআাটকে দিলেন তাহার বিনিময়ে 


৭৬ জীবন গ্রভাভ । 


বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে দান করিলেন, 
ও শিব্ভীর অষ্টমবধীয় বালক শল্ভুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদার পদ প্রাপ্ত 
হইলেন । 

শিবজীর সহিত যুদ্ধপমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাঁজ্য 

ংস করিয়া নেই প্রদেশ দিলীতবরের অধীনে আনিবার যর করিতে লাগি- 
লেন | শিবভজীর পিতা বিজরপুরের সহিত শিবজীর যে সদ্ধিস্থাপন 
করিয়াছিলেন, শিবজী তাঁহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিস্ত শিবজীর বিপদ- 
কালে বিজয়পুরের স্থলভাঁন সন্ধি বিশ্মরখ হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ 
করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই । হৃতর।ং শিবঙ্গী এক্ষণে জয়পিংহের পক্ষা- 
বলন্দন কহ? (বজকপুরের সুনান আলীআদিলশারের সহিত যুদ্ধারশ্ত 
করিলেন, এবং আপন মাউলী নৈগ্দ্বারা বহুসংখ্যক্‌ হুর্ণ হস্তগত করি- 
লেন। 

জয়সিংহের সহিত শিবঞ্জীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
ও পরস্পরের মধ্যে অতিশয় কেহ জন্মাইল । উভয়ে স'দ।ই একত্র থাঁকি- 
ভেন্‌ ও সুদ্ধে গহণ্পরের সহী্ঘত করিভেন বল বাহুল্য ঘে শিবজীর 
একজন তরুণ হাবেলদরি সব্ধদাই জয়গিংহের একজন পুরোহিতের সদনে 
যাইতেন। নাম বলিবার কি আবগ্ক আছে? 

সরলস্বভাবৰ পুরোহিত জনাদ্দনও ক্রমে রঘুনাঁথকে পুল্রব্ৎ দেখিতে 
লাগিলেন, সর্ধদাই গৃহে আহ্বান করিতেন; রঘুনাথও যখন পারিতেন 
পুরোহিতের আবাদস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন । এরূপ অবস্থায় 
রঘুনাথ ও অরযুর সর্বধাই দেখা হইত, অর্কদাঁই কথ। হইত, উভয়ের 
জাবন, মন, প্রাণ প্রথম প্রণয়ের অনির্ধচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত 
হইতে লাগিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত 
জনার্দন তাহাঁদিগের হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন 
তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা৷ কহিতে দেখিতেন, কিন্ত রঘুনাথ 
« বাড়ীর ছেলে,” নিষেধ করিতেন নাঁ। রঘুনাথও জনার্দনকে পিতা 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 

কয়েক মাসের মধ্যে বিজয়পুর-অধীনস্থ অনেকগুলি ছুর্ হস্তগত করিয়!' 
শিবজী অবশেষে একটা অতিশয় ছুর্গম পর্বতছূর্গ লইবার মানস করি- 
লেন। তিনি কবে কোন্‌ ছুর্গ আক্রমণ করিবেন পুর্বে শক্রকে তাহার 
সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পাঁরিত 
না| দিবান্তাগে সেই ছূর্গ হইতে ৩]৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের 
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নিকটই তাহার শিবির ছিল, সায়ংকাঁলে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষত্রী় 
সেনাকে প্রস্তত হইতে কহিলেন, একগ্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে 
প্রকাঁশ করিলেন যে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন | নিঃশব্দে সেই 
এক সহজ সেনাসম়েত হুগাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন । 

অন্ধকার নিশীথে নিঃশবে হূর্গতলে উপস্থিত হইলেন । চারিদিকে 
সমভূমি, তাহার মধ্যে একটা উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্িত 
হইয়াছে । পর্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে বুদ্ধকাঁলে সেই পথ 
রুদ্ধ হইয়াছে ; অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় ক্টসাধা, পথ নাই, কেবল 
জঙ্গল ও শিলারাশিপরিপুর্ণ | শিবজী সেই কঠোর ছুর্শম স্থান দিয়া সেনা- 
গণকে পর্ষত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাঁহার নাউলী ও মহা- 
রাষ্ট্রীয় সেনা যেন পৰ্ধত-বিড়ালের ন্যায় মেই বৃক্ষ ধরিয়! শৈল হইতে 
শৈলাস্তরে লম্ফষ দিতে দিতে পর্ধত আরোহণ করিতে লাগিল । কোন 
স্থনে দাড়াইয়।, কোন স্থানে বদ্যা, কোথাও বৃক্ষের ভাল ধরিয়া 
লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লম্ফ দরিয়া সৈন্যগণ অগ্রনর হইতে লাগিল, 
মহারাইীয় সেন। ভিন্ন আর কোন জাতীয় দৈন্য এরূপ পর্ধত আরোহণে 
সমর্থ কি না সন্দেহ। অহ সেনা এইরূপে পর্ধত আরোহণ করিতেছে, 
কিন্ত শব্দমাত্র নাই, নিপ্তন্ধ দ্বিপ্রহর নিশাথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার 
সেই পর্ধতবৃক্ষের মধ্য দিয় মর্্মরশবে বহিয় যাইতেছে । 

অর্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন উপরে দুর্গপ্রাচীরের 
উপর একটা উজ্জ্রল আলোক ॥ চিস্তীকুল হইয়! ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহি- 
লেন; শক্ররা কি তাহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ 
প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন আলোকের কিরণ ছুর্গের নীচে 
পধ্যস্ত পতিত হইয়াছে, যেন ছূর্গবাসিগণ শক্রপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক 
জাঁলিয়াছে, যে 5 আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে ন| পারে | 
ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়। রহিলেন, পরে 
নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বুক্ষ ও শৈলরাশির অভ্তরাল দিয়া 
ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন । নিঃশবে মহারাষ্্টীযগণ সেই 
পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, 
যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দ্য! বুকে হাঁটিয়। উঠিতে লাগিল, 
শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশবেে শিবজী নেই পর্বতে উঠিতে লাগিল । 

ক্ষণেক পর একটা পরিষ্ার স্থানের নিকট আঁসিয়! পড়িল, উপর হইতে 
আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সেস্ান দিয়া সৈন্য যাইলে 
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উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা | শিবজী পুনরায় দণ্ডার়- 
মান হইলেন) বৃক্ষের অন্তরালে দর্তীয়মাঁন হইয়া! এদিকে ওদিকে দেখিতে 
লাগিলেন, সম্মুথে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, 
পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে । এই ১০৭ হস্ত কিবপে যাওয়া যায়? 
পার্খ্ে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীঢে দেখিলেন, অনেক 
দুর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে ছুর্গে 
আনিবার পৃর্ব্বেই প্রাতঃকীল হইতে পারে । শিবজী ক্ষণেক নিহশন্দে দণ্ডায়- 
মান রহিলেন, পরে বাল্যকলের স্থঙ্গদ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী 
মালশ্রীকে ডাকাইলেন ; ছুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তর/লে দরণ্ডামান হ্ইয়! 
ক্ষণেক অতি মুছ্স্বরে পরামশ করিভে লাগিলেন । ক্ষণেক পর তন্নজী 
চলিয়া! ঘাইদেন, শিবজী অপেক্গী করিতে লাগিলেন, তাহার সমস্ত সৈন্য 
নিঃশবে অপেক্ষা করিতে লাগিল । 

অদ্দধ দণ্ডের মধো তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাহার শরীর দিক্ত 
০কেশ ও নমন্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি সি নিকট 
অ(পিয়া অতি মৃছ্ম্বরে কি কহিলেন; শিবজগী ক্ষণমাত্র চিত্তা করিয়। বলি- 
লেন, "তাহাই হউক, অন্য উপাঁর নই ।” তিনি পুনরায় সেনাদিগকে 
চলিবার আদেশ দিলেন, জন্রভী অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 

বৃষ্টির ভল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষ পাইর। প্রাণালীর ন্যায় 
হইয়াছিল | ছুই পার্থ উচ্চ, মধ্য গভীর, বুষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে 
পরিপুরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া! বুকে 
ইাটিরা যাইলে পর অন্তবতঃ ছুই পার্থে উচ্চ পাড় থাকায় শক্ররা দেখিতে 
পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমন্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের 
মধ্য দিয়া পর্বত আঁনবাহণ কবিতে লাগিল। শত সহত্্র শিলাখখ্ডের উপর 
দিয়! নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তন।দে পর্বত-জল অবতরণ করিতেছে, 
সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া সেই জল ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশবে 
পর্ধত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ্ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে 
যাইয়! প্রবেশ করিল, শিবজ্ী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন 

সহস! তাহার পার্খস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন 
তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগির়াছে! আর একটী তীর, আর একটা, আরও 
বহুংখ্যক্‌ তীর] শক্রগণ জাগরিত হইয়া] রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জল- 
প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহার! 
সেইদিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে । 
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শিবজীর জমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ 
খামিয় গেল, শিবভী বুঝিলেন শরক্ররা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও 
স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই ॥ তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া! দেখিলেন, একটী 
আলোকের স্থলে ছুই তিনটা গ্রজ্জলিত হইয়াছে, সময়ে ময়ে প্রহরিগণ 
এদিকৃ ওদিক যাইতেছে । তখন তিনি তুর্প্রাচীর হইতে কেবলমাত্র ৩০* 
হস্ত দুরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হুইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য 
ছুর্গ হস্তগত হইবার নহে ! 

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী মালশ্রীও এ সমস্ত দেখিলেন) ধীরে ধীরে 
বলিলেন, * রাজন্‌! এক্ষণও নামি যাইবার সময় আছে, অদ্য ছুর্গ হস্তগত 
না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের ধিনাশ হইবার 
সম্ভাবনা আছে ।” বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহৰ ও উত্সাহ সহজ্গুণ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন, “ জয়সিংহের নিকট যাহা বলির।ছি 
তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমগুল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব ।” 
শিবজীর নর়নদ্বয় উজ্জ্বল, এর স্থির ও অকম্পিত, তন্রঙ্জরী দেখিলেন অন্ত 
পরামর্শ বুথাঁ, বলিলেন, « বিগদের সমর গ্রত্ু-পার্শ ভিন্ন তন্নজীর অন্য 
স্থল নাই, অগ্রসর হুউন 1” 

শিবজী নিস্তদ্ধে সেই বুক্ষ-শেনীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগি- 
লেন শক্রকে ভূলাইবাঁর জন্য একশত সৈন্যকে ছুর্ণের অপর পার্খে 
যাইয়া গোল করিভে আদেশ করিলেন। এবদও কালের মধ্যে ছুগের 
অপর পার্শে গোল শুনা ইল, সেইদিকৃ হইতে শিবজী হুর্থ আক্রমণ 
করিয়াছেন বিবেচনা ঝরিয়। দ্ুর্ণস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে 
ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে ছই তিনটা আলোক জলিতেছিল 
তাহা নিবিয়।! যাইল! তখন শিবজী বলিলেন, “ মহারাস্টী়গণ ! শৃতি 
যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, 
অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও । তন্নজী । বাল্যকণলের সৌহ্দ্যের 
পরিচয় অদ্য প্রদান কর।৮, পরে বঘুনাথজীউকে পাঙ্শে দেখিয়া বলি- 
লেন, «“ হাবেলদার! একদিন আমার প্রাণ বাঢাইয়'ছিলে, অদ্য আমার 
মান বাঁচাও।” গ্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় শাহসে পরিপুরিত "হইল, 
নিঃশর্ষে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রনর হইলেন, অচিরে হুর্গপ্রাচীরের 
নিকট পহুছিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আঁলোঁক 
নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়। নৈশ ব!য়ু সেই পর্বতবৃক্ষের 
ভিতর দিয় মন্দবরশব্ে প্রবীহত হইতেছে। 


৮০ জীবন প্রতাত। 


কুদ্রমগ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশ, হস্ত দূরে আছেন, এমন 
সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী ;_ বৃক্ষের ভিতর শর শ্রবণ 
করিয়! প্রহরী পুনরায় এইদিকে আসিরাছে। একজন মাউলী নিঃশবে 
একটা তীর নিক্ষেপ করিল,--হতভাগ! প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের 
বাহিরে পতিত হইল | 

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, ছুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে 
ছুই তিন শত জন প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল; শিবজী রোঁষে 
ওষ্টের উপর দত্তস্থাপন করিলেন, আর লুকায়িত থাকিবার উপায় দেখি- 
লেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দ্রিলেন। 

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্টায়দিগের “হর হর মহাদেও+ ভীষণনাদ গগনে 
উ্িত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লজ্বন করবার জন্য দেড়াইয়! গেল, আর 
এক দল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে 
তীরদ্ারা বিদ্ধ করিতে লাগিল । মুস্লমাঁনেরাও শক্রর আগমনে কিছু 
মাজ ভীত না হইয়া! “আক্াহু আকবর” শব্দে আকাশ ও মে্দিনী কম্পিত 
কপ্লিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল, কেহ বা উত্সাহপরিপুর্ণ হইয়! প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আতিয় 
বৃক্ষমধ্যেই মহারাস্্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল । 

শীপ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে ভীষণ কাণ্ড হইয়া উঠিল। 
প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা সব্ল বর্শাচালনে আক্রম্ণকারিদ্রিগকে 
হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে যুদলমানদিগকে 
বিনাশ করিতে লাগিল । রাশি রাশি মৃতর্দেহে প্রাচীর-পার্খ পরিপুর্ণ 
হইল, যোদ্ধাগণ সেই মৃতদ্দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়শ বা বর্শা 
চাঁলন করিতে লাগিল; রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারিদিগের শরীর রঞ্জিত 
হইয়া যাইল। শত শত যুসলমানেরা বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; 
শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাদ্রের ভ্াঁয় লম্ফ দিয়! তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আকগ!নেরাও বুদ্ধে অপটু নহে ৮ রক্তক্োত 
সেই পর্ধত দিয়া বৃহিয়। পড়িতে লাগিল । বৃক্ষের অন্তরালে ঝোপের 
ভিতর, শিলারাঁশির পার্খেশত শত মহারাষ্ট্ায়গণ দণ্ডায়মান হইয়। অব্যর্থ 
তীর ও বর্শা সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া 
অবারিতলোতে দেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল, 
আক্রমণকাঁরী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আর্তদিগের আর্ত- 
নাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল। 
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সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়। প্রাচীর হইতে * শিবজীকি জয়” 
এইরূপ বঙ্রনাদ উত্থিত হঠল মুহুর্তের জন্য সকলেই সেইদিকে চাহিয়! 
দেখিল। দেখিল, শক্রসৈম্ত ভেদ করিয়া মৃতদেহরাশির উপর ্াড়াইয়া, 
রক্তাপ্ুত বশীর উপর তর দিয়া-একজন মহারাষ্্ান যোদ্ধা! এক লম্ফে 
রুদ্রমণ্লের প্রাচীঞ্কের উপর উঠিম্নাছেন; তথার পাঠানদিগের পতাকা! 
প্দাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও ছুই একজন প্রহরীকে বর্শা 
ও খড়গ চালনে হত করিয়াছেন, প্রাুরোপরি দণ্ডায়মান হইয়। সেই 
'অপুন্ন যোদ্ধা! বজনাদে “ শিবজীকি জয় 7 শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা! 
রঘুনাথজী হাবেলদার ! 

হিন্দু ও মুনলমান এক মুহুর্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইর! বিস্ময়োৎফুলল- 
লোচনে তারকাঁলোকে সেই দীর্ঘসুত্তির দ্রিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার 
লোহনির্মিত শিরস্্াণ তারকালে(কে চকৃমক্‌ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় 
রক্তে আগ্লত, বিশাল বক্ষের চর্ম ছই একটা তীর লাগিয়! রভিয়াছে, 
দীর্ঘহস্তে রক্তাগ্লত অতি দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে 
আবৃত। শক্ররাও পোতের সম্মুখে উন্শিরাশির ন্তার, এই যোদ্ধার ছুই 
পার্খে মুহূর্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্শাধারীর নিকট 
সহসা কেহ আপিল না, মুহ্র্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ- 
বর্শাহস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

ক্ষণকাল মা সকলে নিজ্তন্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ শক্র প্রাচীরে 
উঠিরাছে দেখির! চারিদিক হইতে বেগে আপিতে লাগিল; রঘুনাথকে 
চারিদিকে শক্রুদল কুষ্ণমেঘের ন্যায় আনিয়া! বেষ্টন করিল। রঘুনাথ 
খড়গ বর্শাচালনে অদ্ধিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের 
জীবন সংশয় ! 

কিন্ত মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না । রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎ- 
সাহিত হইয়] সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; ব্যাদ্রেব ন্যায় 
লম্ফ দিয় প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয় যুদ্ধ করিতে 
লাগিল, দশ, পঞ্চাশ, ছুই ভিন শত জন দেই প্রাচীরের উপর বাঁ উভয় 
শার্খেআসিয়। জড় হইল, ছুরিক1 ও খড্গাথাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া পথ পরিক্ষার করিল, মহানাদে ছ্র্ণ পরিপুরিত করিল ! 
সহস্র মহাঁরাষ্ত্রীয়ের সহিত ছুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, 
তাহার! মহারাস্্ীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু তখনও দিংহবীর্ধ্য 
প্রকাশ করিয়া! গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে। 


৮২ জীবন প্রভাত । 


সেই তুমুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটী বজনাদ উখিত হইল) 
শিবজী ও তন্নজী প্র/চীর হইতে লন্ফ দরিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান 
হইতেছেন ; সৈন্তগণ বুঝিল, আর এস্ছানে যুদ্ধের আবস্ঠাক নাই, সকলেই 
প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইল। পাঠান্গণ প্রায় 
হত কি আহত, মহারা্রীর়দিগের পশ্চাদ্ধীবন করিতে অগমূর্থ ! 

শিবজী বিছ্যৎ্গতিতে কিল্তীদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, বে 
প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও স্থরক্ষিত, সহস্র মহারাস্্ীয়ের বর্শাঘাতে প্রাচীর 
ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্ত ভাঙ্গিল না) শিবজীর আদেশ অনুসারে 
মহারাষ্্রায়েরা বেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত 
করিল। শিবজী তখন বজ্রনাঁদে কিলাদারকে বলিলেন, “দ্বার খুলিয়। 
দ্রাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্র।পাদবাপী সকলে বিনষ্ট হইবে ।” 
নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন, “ অগ্থিতে দাহ হইব, কিন্ত কাফেরের সম্মুখে 
দ্বার খুলিব না।” 

তৎক্ষণাৎ শত মহারাস্্ীয় মশাল আনিয়। দ্বারে জানালায় আদান 
করিতে লাগিল। উপর হইতে কিকল্পাদার ও তাহার সঙ্গিগণ তীর ও বর্শ- 
নিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্রিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাইীয় 
মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জলিল। 

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত 
অগ্নিতে জলিয়! উঠিল, সেই প্রচ আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে 
ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল । ছুর্গের উপরে, 
নীচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পধ্যন্ত পর্বতে ও উপত্তাকায় সেই আলোকন্তত্ত 
দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দমনীয় 
ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান -ছুর্গ জয় করিয়াছে ! 

বীরের যাহা সাঁধ্য পাঠান কিল্লাদ্দার রহমণ্খা! তাহা করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে সঙ্গের বোদ্ধার সহিত বীবের স্তায় ম্রিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ 
অগ্রিপুর্ণ হইল, রহমত্খা ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অব- 
তরণ করিলেন, এক একজন এক এক মহাবীরের ন্যায় খঙ্জা চালনা করিতে 
লাগিলেন, সেই খড়গ চালনায় বহু মহারা ্ীয় হত হইল । 

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেইটন করিল, তাহার! শক্রর মধ্যে চমত- 
কাঁর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন । একজন, 
দুইজন; দশজন হত হইলেন । রহমত খা আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহ- 
বীর্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ; কিন্ত তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, 


পঞ্চদশা পরিচ্ছেদ | ৮এ 


চারিদিকে খঙ্জা উত্তোলিত হইয়াছে । তাঁহার জীবনের আশা নাই, এক্ধপ 
সময় উচ্চৈতস্ববে শিবজীর আদেশ শত হইল, “বিল্লাদাবকে বন্দী কর, 
বীবের প্রাণসংহাব কবিও ন1।৮ ক্ষীণ আহত আফগানেব হস্ত হইতে খড় 
কাড়িষা লইল, তাঁহ]র হস্ত বন্ধন করিষ! তাহাকে বন্দী কবিয়া বাঁখিল। 

মহাবাস্রীষেবা প্রাসাদেব অগ্থি নির্বাণ কবিতেছে এমত সময শিবজী 
দেখিলেন ছুঃগ্গেৰ অপব পার্খ হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘেব ন্যাষ প্রা ছযশত 
আফগান সৈন্য বাশীকৃত হইষ! আসিতেছে । শিবজী দুর্প্রাচীব আক্রমণ 
করিবাব পুর্বে যে একশত নেনাকে অপব পার্খে পাঠাইয1 দ্রখাছিলেন, 
তাহাবা সেই দিকে গোল করাতে ভর্গের অধিকাঁশ সেনা সেই দিকেই 
গিষাছিল ঃ ধর্ত মহাবাধ্ীবগণ ক্ষণেক বৃক্ষেব অন্তবাঁল হইতে যুদ্ধ কবিষ! 
ক্রমে ক্রমে পলাষন কবিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানের! উত্নাহিত 
হইয1 পর্বতের তল পধ্যক্ত সেই একশত মহাবাষ্্রাযেব পণ্চাদ্ধীবনন কবিষা- 
ছিল, অপব দিকে শিবজী আক্রমণ কবিষ1 যে ছুর্গ হস্তণত কবিযাছিলেন, 
তাহ! ভাহাবা কিছুমাত্র জাঁশিতে পাঁবে নাই । 

পবে ষখন প্রাসাদের আলোকে দ্ধেত্র, এম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত 
হইয] উঠিন, তখন দেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগেব ভ্রম জানিতে 
পাঁবিয। পুনবাঁয় দুর্গারোহণ কবিষা শক্র বিনাশ কবিতে কৃতসঙ্কল্ল হইল। 
শিবজী অল্পসণ্খ্যক্‌ সেনাকে পবাস্ত কবিয। ছুর্ঁজয কবিযাছিলেন, এক্ষণে 
অপব পার্খ হইতে পাঁচ কি ছযশত মোদ্ধা আমিতেছে দেখিযা তাহাঁব মুখ 
গন্তীব হইল । 

স্থতীক্ষ নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদাবের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা 
দুর্গম স্থান। চাবিদিকে পবিখা, তাহাব পব প্রস্তরময় প্রাচীব, অগ্রিতে 
সে প্রাচীবেব কিছুমাত্র অনিষ্ট হয নাই | তাহাব মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের 
দ্বার ও গবাক্ষ জলিষা! গিষাছে, কোথাও বাঁ ঘব পভিষ| প্রস্তববাশি 
হইয়াছে । তীক্ষনয়ন শিবজী মুহর্তেব মধ্যে দেখিলেন, অধিক সংখ্যক 
সৈন্যেব বিকদ্ধে যুদ্ধ করিবাব স্থল ইহ1 অপেক্ষা উত্কৃষ্ট আব হইতে 
পারে না। 

নুহর্ভ মধ্যে মনে সমস্ত ধাঁবণা কবিলেন ; স্বযং তন্নজী ও ছুইশত সেনা! 
সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাীবেব পার্খে তিবন্দীজ বাখিলেন, দ্বাব- 
গবাক্ষেব পার্থে পার্খে তিবন্দাজ বাখিলেন, ছাঁদেব উপব বর্শীধাবী যোদ্ধা- 
গণকে সন্নিবেশিত কবিলেন ; বোখাঁও প্রস্তর পবিষ্ণাব করিলেন, কোথাও 
অধিক প্রস্তব একত্র কবিশেনঃ মুহর্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তত। তখন হাস্তা 
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করিয়া তন্নজীকে কহিলেন, “ এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শক্রকে এই 
স্বানে আমিতে দিবার পুর্ববেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অন্ধ- 
কারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারা ৬* দিয়া পলায়ন করিবে । তন্নজী 
ছুইশত সৈন্যসহিত এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ 
করিয়া দেখি 1৮ 

তন্নজী । ** তন্নজী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহা রাষ্ত্ীয়ও 
এস্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিররাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই পটু, 
কিন্ত যদি এস্থান আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশলবলে 
এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে?» 

শিবজী ঈষৎ হ্খশ্া করিয়া বলিলেন, * তন্নভ্রী । তোমার কথাই ঠিক ! 
আমি সম্মুখে শক্র দেশ্যি! ফুদ্ধলুব্ধ হটযাঁছিলামঃ কিন্ত না, শ্রই স্থানেই 
আমার থাকা কর্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত 
মাত্র সেনা লইয়া এ আফগানগণকে অন্ককাঁরে সহসা আক্রমণ করিয়। 
পরাস্ত করিতে পারিবে ?” 

পাচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে 
গোল করিয়া উঠিল। রদুনাঁথ তাহাদের একপার্থে দণ্ডায়মান হইলেন, 
কিন্তু কথ! কহিলেন ন1, নিঃশব্দে মৃ্িব্ণীর দিকে চাহিয়! রহিলেন। 

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘ্ুনাঁথকে দেখিয়। 
বলিলেন, “ হাবেলদার ! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু বাহুতে 
আন্ুরবীধ্য ধারণ কর, অদা ভোদার বিক্রম দেখিয়। পরিতৃষ্ট হইয়াছি। 
রঘুনাথ ! তুমিই অদ্য ছূর্গবিজয় আবন্ত করিয়াছ, তুমিই শেষ কর” 

রঘুনাথ নিঃশবে ভূমি পর্যন্ত শির নমাইরা তিন শত সেনার সহিত 
বিছ্যত্গতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন। 

শিব্ধী তন্জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এ হাবেলদার রাজপুত- 
জাতীয় ; উহার মুখমগুল ও আচবণ দ্রেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্তব 
বলিয়। বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কথন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে 
না, আপন অণাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে 
না, কেবল যৃদ্ধকালে, বিপদ্কালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্যে পরিণত 
করে! একদিন পুনার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই 
দুর্গবিজয়ে অগ্রসর»আমি এপধ্যন্ত কোনও পুরস্গীর দিই নাই, কল্য 
রাজসভায় রাজা! জয়সিংহের সন্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার 
পাইবেন |” 
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রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন 
নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্শাহস্তে ছর্দমনীয় ভীষণ বেগে 
মুসলমাঁনদিগকে আক্রমণ করিলেন । ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে 
অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে “হর হর মহাদেও” ভীষণ নাদে ব্যান 
মত লম্ষক দিয়! মুসলম্ানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল । সে বেগ অমানুষিক 
ও অনিবার্য, মূহূর্তের মধ্যে প্রবলপরাক্রানস্ত আফগানশ্রেণী ছারখার ও ভিন্ন 
হইয়া গেল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড্জী আঘাতে আফ- 
গাঁনগণ নিপতিত হইতে লাগিল। 

কিন্ত আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন) শ্রেণীচ্যুত হইয়াঁও হুটিল 
না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধনিনাদ করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টন করিল, 
মুহূর্ত মধ্যে যে দৃশ্ত দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা ছুঃসাধ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু 
মিত্র দেখ! যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে 
সেইস্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত শ্োতরূপে ভাসিয়! যাইতে লাগিল, বর্শা, খড়গ, 
ছুরিকা অবারিত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিনাদে মেদিনী ও গগন 
পরিপুরিত হইতেছে; বোধ হয় যেন এ মনুষোর যুদ্ধ নহে, শত সহস্র 
রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যান পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ 
করিতেছে । 

ঘন ঘন ভীষণ নাদে বেষ্টনকারী আফগানগণ মৃহুমুছঃ সেই তিন শত 
যোৌদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব যোদ্ধ শ্রেণী কম্পিত হইল 
না| সমুদ্রের শ্ার ভীষণ গঞর্জনে মুনলমীনেরা সেই বীর-প্রাচীবরে আঘাত 
করিতেছে, কিন্ত পব্ধততুল্য সেই বীর-প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত 
প্রতিহত করিতেছে । মৃতের শরীরে চাঁরিদিকে প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, 
মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর 
বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল ন1। 

সহসা “শিবজীকি জয়” এইরূপ বজনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া 
চাহিয়া! দেখিল, হুর্গের তিন চারি স্থলে বৃহত্ধ বৃহৎ অক্রালিকা অখ্থিতে ধু ধু 
করিয়া জলিয় উঠিয়াছে ও সেইদিক্‌ হইতে যুদ্ধনিনাদ করিয়? আরও মহা- 
রাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে । যে একশত জন মহা রাষ্্রীয় ধূর্ততার সহিত আফগান 
সৈন্য ছুর্গের বাহির করিয়া লইয়। গিয়াছিল, আফগানগণ ছর্গে প্রত্যাগমন 
করিলে তাহাত্রাই পম্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ্ এক্ষণে সেইদ্দিক হইতে আসিয়। কয়েকটী 
গৃহে অগ্িদ।ন করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল | আফগাঁনদিগের 
দুর্গ শত্র-হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জলিয়! গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা 


৮৬ স্ীীবন গ্ুভাত । 


জলিতেছে, সম্মুখে শক্র, পশ্চাতে শক্র, মনুয্যের যাহা সাধ্য তাঁহারা করিয়।- 
ছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভগ্ দিয়া পলায়ন করিল, মহা রাষ্্ীয়- 
গণ পশ্চান্ধাবন করিয়! শত শত শত্র বিনষ্ট করিল। রঘূনাথ তথন উচ্চৈঃস্বরে 
আদেশ দিলেন, « পলাতিককে বন্দী কর, হত্য। করিও না; শিবজীর আদেশ 
পালন কর।” পলাতকগণ অস্ত্র বিসঙ্জন করিয়া প্রাণ যাজ্া করিল,-- 
তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইল । 

তখন রঘুনাথ ছুর্গের অগ্নি নির্বাণ করিয়া প্রাচীরের শ্ছণনে স্থানে 
প্রহরী সংস্থাপন করিলেন ; গোল!, বারুদ ও অস্ত্রশত্ত্রের ঘরে আপন্‌ প্রহরী 
সন্নিবেশিত করিলেন, বন্দীদিগকে একটী ঘরে কুদ্ধ করিয়। রাখিলেন ; ছুর্গের 
সমন্ত ঘর সমস স্বান হস্তগত করিয়। হবরক্ষার আদেশ দিয় শিবজীর নিকট 
যাইয়া! শির নমাইয়] সমস্ত মাগার নিবেদন করিলেন । 

উষার রক্তিমঁচ্ছট। পূর্বদিকে দৃষ্ট হইল; প্রাতঃকালের স্থমন্দ শীতল 
বাযু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল ; সমস্ত হুর্গ শব্দশূন্ত, নিস্তব্ধ ! যেন 
এই স্থন্দর শরস্ত পাদপমণ্ডিত পর্বতশেখর যোগীখধির আশ্রম”-যেন যুদ্ধের 
পৈশাচিক রব কথন এস্থানে করত হয় নাই । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 
স্পস্প্ কিটিউিপ দশ 
বিজেভ।র পুরস্কার | 


“ছিম তুষারের ন্যায় বালা বাহুণ দুরে যায়, 
তাপ জীবনের ঝঞ্জ বায় প্রহারে। 
পড়ে থাকে দ্ুরগত জীর্ণ অভিলাষ যত, 


ছিন পতাকার মত ভগ্ন ছুর্গপ্রাকারে ॥ ৮ 
হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 

পরদিন অপরাছে সেই দুর্মোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল । 
রৌপ্যবিনিন্মিত চারি স্তপ্তের উপর রক্তবর্ণের চক্জীতপ, নীচেও রক্তবর্ণ 
ৰস্ত্রে মণ্ডিত রীজগদীর উপর রাজ। জয়নিংহ ও রাজ শিবজী উপবেশন 
করিয়। আছেন ' চারি পার্খে সৈম্তগণ বন্দুক লইয়। শ্রেণীবদ্ধে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে র্ক্তবর্ণের পতাকা অপরাহের বাঁয়ু- 
হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে । চারিদিকে শত শত [লোক দিল্লীশ্বরের ও 
জয়সিংহ ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে । 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


জয়সিংহ সহাহ্তবদনে বলিলেন, « আপনি দিলীশ্বরের পক্ষাবলম্বন 
করিয়া অবধি তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিন্লীশ্বর 
কখনই বিস্বৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে |» 

শিবজী। “যেখানে জয়সিংহ সেইখানে জয় 1” 

পভাসদ্গণ সকঞ্গে সাধুবাদ করিল । জয়সিংহ আবার বলিলেন, £“ বোধ 
করি আমর! শীঘ্বই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে 
এই হুর্গ অধিকার করিবেন তাহ! আমি কখনই আশ! করি নাই 1” 

শিব। «"মহারাজ ! হ্গগ-বিজর় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি ! 
তথাপি যেরূপ অনায়াসে ছুলইৰ বিবেচন। করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি 
নাই 1” 

জয়। “কেন %” 

শিব। “মুসলমানদিগকে স্ৃগু পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম 
সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ ! পুরে কখনও ছুর্গজয় করিতে এরপ যুদ্ধ করিতে 
হয় নাই ।” 

জয়। «বোধ করি এক্ষণ মুদ্ধের সময় বলিয়। রজনীতে সর্বদাই শক্ররা 
সসজ্জ থাকে ।' 

শিব। «অত্য; কিন্ত এত দুর্গ জর করিয়াছি, কোথ।ও পৈন্যগণকে এপ 
প্রস্তুত দেখি নাই ।” 

জয়। “শিক্ষা পাইর! ক্রমে সতর্ক হইতেছে । কিন্তু সতর্কই থাকুক 
অথব। নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবারিত, শিবজীর জয় 
অনিবাধ্য 1?” 

শিব। “মহারাজের প্রপাদে ছর্গ জয় হইয়াছে বটে, কিন্ত কল্য রজনীর 
ক্ষতি জীবনে পুরণ হইবে নাঁ। সহত্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে 
আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেবপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় 
আর পাইব ন1।৮ শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইযা রহিলেন | পরে বন্দী- 
গণকে আনয়নের আদেশ কগিলেন। 

রহমত্থার অধীনে সহজ েনা সেই ছুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার 
যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে॥। নকলের হস্তদ্বয় পশ্চাঁৎ- 
দিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়। সকলে সভা পম্মুথে উপস্থিত হইল। 

শিবজী আদেশ করিলেন, “কলের হস্ত খুলিয়। দাও । আফগান সেন।- 
গণ | তোমর! বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতু্ 
হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছ। হন দিলীশ্বরের কার্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ 


৮৮ জীবন প্রভাত । 


আপন প্রভূ বিজয়পুরের স্থলতানের নিকট চলিয়া! যাঁও,-আঁমার আদেশে 
কেহ তোমাঁদিগের কেশাগ্রম্পর্শ করিবে না|” 

শিবীর এই সদাচরণ দেখিয়া! কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, 
নকল হ্র্গবিজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও 
সদাচরণ করিতেন ) তাহার বন্ধগণ কথন কখন তাহাকে এজন্য দোষ দিতেন, 
কিন্ত তিনি গ্রাহ্ করিতেন না। শিবজীর সদাঁচরণে বিস্মিত হইয়া আফ- 
গানগণ অনেকেই দিন্ীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল। 

পরে শিবজী কিলাদার রহমতখখাকে আনিবার আদেশ দিলেন । তাহারও 
হল্তদ্বয় পশ্চাৎ্দিকে বদ্ধ, তাহার ললাটে থঙ্জের আঘাত, খাহুতে তীর বিদ্ধ 
হইয়। ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে মভা-সম্ুখে দণ্ডায়মান হই- 
লেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন। 

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিনা স্বম্সং আলনত্যাগ করিয়া! খজেির 
দ্বাব! হস্তের রজ্জু কাটিয়। ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন-_ 

“বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মান্ুুসাঁরে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, 
আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মাঞ্জন। করুন, 
আপনি এক্ষণে স্বাধীন; আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় 
ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়। আমিই 
সম্মানিত হইয়ছি ৮ 

রহুমত্খ। প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশ। করিতেছিলেন, তাহাতেও 
তাহার স্থির গর্বিত নয়নের একটী পত্রও কম্পিত হয় নাই? কিন্ত শিবজীর 
এই অন্বাধারণ ভদ্রতা দেখিযাঁ তাহার হৃদর বিচলিত হইল | যুদ্ধনময়ে 
শক্রমধ্যে কেহ কখনও রহ্মত্থার কাতরতা-চিহন দেখেন নাই, অদ্য 
বৃদ্ধের ঢুই উজ্জল চক্ষু হইতে ছুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল । রহমত্খা 
সুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন-- 

“" ক্ষত্বিররাজ ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, 
অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম | যিনি হিন্দু ও মুসল- 
মানদিগের অধীশ্বর, বিনি পাদ্নাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের 
ন্ুলতান, তিনি এইজন্য আপনাকে নৃতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়া- 
ছেন।” বৃদ্ধের নয়ন হইতে আর ছুই বিন্দু জল পড়িল । 

রাজা! জয়সিংহ কহিলেন, « পাঠানরাজ ! আপনারও উচ্চপদের 
যোগ্যতা আপনি প্রামাণ করিয়াছেন । দিল্ীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা 
পাইলে আরও পদ্ররৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে 
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পারি যেআপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ ভাহার সৈন্যের একজন প্রধান বর্ধ- 
চারী ছইতে সম্মত হইয়াছেন 

রহমৎ্খা! উত্তর করিলেন, “ মহারাজ ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট 
সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাহার কার্ধ/ কবিয়াছি তাহাকে পরিত্যাগ 
করিব না; যতর্দিন এ হস্ত খড়গ ধরিতে পারিবে, খিজয়পুরের জন্য 
ধরিবে |” 

শিবজী বলিলেন, “তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, 
কল্য প্রাতে আমার একদল মেনা আপনাকে বিজরপুর পরধ্যক্ত নিরাপদে 
পছছিয়া দিবে ।” এই বলিয়া রহমত্থাকে যথোচিত সম্মান ও শুশ্রবা 
করিবার জন্য কয়েক জন প্রহরীকে আদেশ দিলেন । 

রহমত্থা। শ্ছিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বছিলেন, * ক্ষত্রিয়- 
বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব 
না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার 
মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভৃভন্ত নহে। কল্য 
ছুর্গাক্রমণের গোপনাক্ুসন্ধান আমি পুর্ধেই প্রাপ্ত হইয়াঁছিলাম, দেই জন্যই 
সমস্ত সেন। সমস্ত রাত্রি সসজ্ভ ও প্রস্তত ছিল। অন্ুসন্ধীনদাতাঁ আপনারই 
এক জন সেনা । ইহার অধিক বলিতে পারি না, সভ্য লঙ্ঘন করিব ন| 1৮ 
রহমত! ধীরে ধীবে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিষুখে চলিয়া গেলেন । 

রোষে শিবজীর যুখমণ্ডল একবাবে ক্ৃষ্ণবর্শ ধারণ করিল, নয়ন হইতে 
অপ্থিক্ষ,লিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাপিতে লাগিল, তাহার বন্ধুগণ 
বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওর। বৃথা, তাহার সৈশ্তগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ 
উপস্থিত ! 

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবশ্থায় দেখিয়া ধীরে ধারে বলিলেন, “ক্ষান্ত 
ভউন, একের দোষে সমন্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত |» পরে শিবজীর 
সৈম্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-- 

“এই ছুর্গ আক্রমণ কর। হইবে তোমর! কখন্‌ জানিয়াছিলে ?” 

সৈন্যগণ উত্তর দিল, " এক গ্রহর রজনীতে " 

জয়। “তাহার পুর্বে কেহই এ কথা জানিতে না 2 

সৈম্ত । "রজনীতে কোন একটী ছূর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম ) 
এই ছুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা! জাঁনিতাম না1” 

জয়। “ভাল; কোন্‌ সময়ে তোমর! ছুগে পৌছিয়াছিলে ?” 

সৈল্ক । “তন্থুমান দেউগ্রহর রঞ্জনীর লময় 1” 


৯৩ জীবন গ্ুতাত। 


জয়। *উত্তম; এক গুহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই 
কি একত্র ছিলে? "অমুক উপস্থিত নাই, 'অমুক কোথায় গিয়াছে? “অমুক 
আসিল না কেন? তোমাপিগের মধ্যে এবপ প্রশ্ন হয় নাই? যদি হইয়। 
থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহক্স জনের গ্রানি অনুচিত ॥ 
তোমরা দেশে দেশে পর্বতে পর্ধতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজ! শিবজীর 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজ] তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এন্সপ 
প্রভু কখনও পাইবে ন|।। আপনাদিগ্কে খিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, 
যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও, যদি সেকল্য রজনীর 
যুদ্ধে মরিয়া থাঁকে তাহার নান কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের মান 
কলুষিত হইভেছে ?” 

সৈম্তগণ তথন কল্যকার কথ] স্মরণ করিতে লাগিল, পরম্পরে কথা 
কহিতে লাগিল; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হাস হইল, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়! 
বলিলেন, “ মহারাজ ! আদ্য যদ্দি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়। দিতে 
পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট খণী থাকিব ।” 

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাঁদার অগ্রসর হইয়! ধীরে ধীরে বলিলেন,-- 

"রাজন! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, 
তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অন্থসন্কান করিয়। পাই নাই, 
যখন হুর্গতলে পহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন 1 

ভীষ্ণস্বরে শিবজী বলিলেন, "সে কে, এখনও জীবিত আছে ?১ 

বিদ্রোহীর নাম গুনিবার জন্ত সকলে নিন্তব্ 1--একটী নিশ্বাসের শব্দও 
শুনা বাইতেছে ন1, সভাতলে একটা স্থচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ 
শুনা যায় । সেই নিজন্ধতাঁর মধ্যে চত্ত্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,__ 
“রঘুনাথজী হাঁবেলদার !” 

সকলে নির্বাক, বি্বয়স্তব্ধ ! 

চন্দুরা'ও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি 
সকলে চত্ত্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্বৃত হইয়াছিলেন ! মানবপ্রক্তিতে 
ঈর্ষযার ন্যার ভীষণ বলবন্তী প্রবৃত্তি অর নাই। 

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওঠে দত্ত স্থাপন করিয়। 
চন্দ্ররাঁওকে লক্ষ্য করির। সরোষে বলিলেন-_ 

“নিন্দুক, কপ্টাচারি ! তোর নিন্দায় রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে 
না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি 
দৈম্তের। দেখুক”, 
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সেই বজ্হন্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ 


সম্মুখে আসিয়া বলিলেন; 
«মহারাজ! প্রভু চক্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্য।- 


বাদী নহেন, আমার ছুর্গতলে আপিতে বিলগ্ধ হইয়াছিল ।” 

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, নিঃশব্দে সমন্ড সৈন্ রঘুনাথের দিকে অবলোকন 
করিতেছে ! 

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমুর্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, 
পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,--“ উঃ ! 
আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি রঘুনাণ তুমি এই কার্য করিয়াছ ! তুমি 
যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় অপাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করয়া। একাকী অগ্রসর 
হইয়াছিলে, পরে তিনশত দেনা মাত্র লইয়! দ্বিগুণ সংখ্যক আফগানকে 
পরাপ্ত করিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদদারকে পূর্বে আক্র- 
মণ-সংবাদ দিয়।ছিলে ?” শিবঙ্তীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল । 

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, « প্রভূ, আমি দে দোযে নির্দোষী 1৮ 
দীর্ঘকায় নিভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগিদৃষ্টির সন্মখে নিষম্প হইয়। 
দণ্ডীয়মাঁন রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িভেছে না, একটা পত্র পধ্যস্ত 
কম্পিত হইতেছে না । সভাঙ্ক সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সকলে 
রঘুনাথের দিকে তীব দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী শ্থির, অবিচলিত, 
অকম্পিত ঃ তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর শিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! 
কল্য যেরূপ অসংখ্য শক্রমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া- 
ছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা আধক সন্ধট মধ্যে যোদ্ধা দেইরূপ বীর, সেইবূপ 
অবিচলিত।. 

শিবজী তর্জন করিয়া বলিলেন--“ তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়! এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?” 

রঘুনীথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইলঃ কোন উত্তর না করিয়া ভূমির 
দিকে চাহিয়া রহিলেন । 

রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নন্ধয় 
পুনরখয রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতশ্বরে বলিলেন-_- 

* কপটাচারি | এইজন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে ? কিন্তু কুক্ষণে 
শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে |” 

রদুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতম্বরে বলিলেন,“ রাজন! ছলনা, 
কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে,বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা 


৯২ জীবন গ্রতাঁত। 


জালিতে পারেন |” অন্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ 
করিলেন । 

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিম্বরূপ হইল, ভিনি কর্কশ- 
ভাবে বলিলেন-্ 

“পাপিষ্ঠট। নিষ্কৃতিচেষ্ট! বৃথা ! ক্ষুধার্ত দিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন 
করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই 1» 

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “ আমি মহারাজের নিকট পরি- 
ত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষধ্যের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা! করি না, জগদীশ্বর 
আমার দোষ মৃর্ঘন! করুন !£ - 

ক্ষিপ্ত প্রায় শিবজী বর্শ। উত্তোলন করিয়। বজনাদে আদেশ করিলেন-- 

£ বিদ্রোহাচিরণের শান্তি প্রাণদণ্ড ॥", 

রঘুনাথ সেই বজ্জমুষ্টিতে সেই তীক্ষ বর্শা দেখিলেন; সেই অবিচলিত 
স্বরে বলিলেন--যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই 1” 

শিবজী আর সহ্থ করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শ! 
কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাহার হল্তধারপ করিলেন । 

তখন শিবজীর মুখমগুল জ্রোঁন্ে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত 
হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত শম্মীন বিস্মৃত হইলেন, কর্কশ- 
স্বরে কহিলেন-+ 

£ হস্ত ত্যাগ করুন; রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে 
চাহি না, মহারাই্রীযদিগের সনাতন নিয়ম-বিজ্রোহীর শান্তি প্রাণদও 
শিবজী সেই নিয়ম পালন করিষে 1 

জরঃসিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া! ধীরে ধীরে বলিলেন, « গত্রিয়রাজ ! 
অন্য যাহা করিবেন, কলা তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না । এই 
খোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল মেজনা অনুতাপ করিবেন ! যুদ্ধ- 
নিয়মে আপনি পারদশী, কিন্তু বুদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে ভাহা অবহেলা 
করিবেন না। £ 

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন, 
£ তাত! আমার পরুষবাক্য মাজ্ভ্রনা করুন, আপনার কথা কথনও 
অবহেল] করিব না; কিন্তু শিবজী খিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন 
মনে ভাবে নাই 1৮ পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়। কহিলেন" 

“ হাবেলদার! রাজ! জয়নিংহ ভোঁদার জীবনরক্ষ। করিলেন, কিন্ত 
আমার সম্মুখ হইতে দর হও. শিবঙগী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে 


সগুদশ পরিচ্ছেদ । ৯৩ 


ন1 1৮ তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন, « অপেক্ষা! কর) ছুই বৎসর হুইল 
তোমার কোষের এ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে 
আমার অপির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ ! অসি কাড়িয়া লও) 
পরে বিদ্রোহীকে ছূর্গ হইতে নিক্ষান্ত করিয়া দাও |” প্রহরিগণ সেইরূপ 
করিল। 

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে 
অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরিগণ যখন অনি কাঁড়িয়া লইতেছিল, তখন 
তীহার শবীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নরনদ্বয় আরক্ত হইল । কিন্তু তিনি 
দে ভীষণ উদ্বেগ সংঘ্ম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা 
পর্যন্ত শির নমাইয়। নিঃশবে দুর্গ হইন্ে প্রস্থান করিলেন। 

সন্ধ্যাব ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন 
পথিক একাকী নিঃশবে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া! প্রান্তরাভিমুখে গমন 
করিলেন । প্রান্তর পার হইলেন, একটা গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটা 
পার হইয়া আর একটা প্রান্তরে আদ্লেন । অন্ধকার গভীরতর হইল, 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়। রতিযা নৈশ বাধু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে 
দে পথিককে আর দ্রেখ। গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে 
দেখিতে পাইল না। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
- শ্রকি 
চন্দ্ররাও জুমলাদাঁর | 
«আমা হইতে অন্য যদি েছ 
অধিক টি ধরে, দছে যেন দেহ, 
হৃদে জ্বলে হলাহল। নর 
হেমচন্দর টলিারাত। | 
চক্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আনাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার 
অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীধ্য, অসাধারণ দৃঁচপ্রতিজ্ঞা । তাহার 
বরন রঘুনাথ অপেক্ষা ৫1৬ বংসর অধিকমাত্র, কিন্ত দূর হইতে 
দেখিলে সহসা তাহাকে পঞ্চত্রিংশৎ্ বৎসরের লোক বলিরা বোধ হয়। 
প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই ছুই একটা চিভ্ভার গভীর রেখ। অগ্থিত রহিয়াছে, 
মন্তকের কেশ দুই একটা শুরু । নয়ন অতিশয় উজ্জল ও তেজোব্যগ্রক, 








৯৪ জীবন প্রভাত | 


কিন্তু চক্্ররাঁওকে ধাহাব! বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাহারা বলিতেন হে 
চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস বেরপ ছুর্দমনীয়, গভীর দুরদশী চিস্তা এবং 
ভীষণ অনিবার্ধ্য স্থির গ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ | সমস্ত যুখম গুলে এই দুইটা ভাঁব 
বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত । দেহ যেন লৌহনির্মিত ও অসীম পরাক্রীস্ত, 
বাহার! চক্রাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দুঁঢ়- 
প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহারা কখনই সেই অল্লভাষী স্থির প্রতিজ্ঞ 
ভয়ানক জুমলাঁদারেব সহিত বিবাদ করিজেস না । এ সমস্ত ভিন্ন চত্রাওয়ের 
আর একটা গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। 
বিজাতীয় উচ্চাঁভিলাষে তাহার জ্দয় দিবারাত্র জলিত । অসাধারণ বুদ্ধি- 
সঞ্চালনে আয্মোন্নতির পথ আবিফার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত 
সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়গহস্তডে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন; শক্র 
হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম 
উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে ঘিনি পড়িতেন, উচ্চাভিল!ষী চন্দ্ররাও 
নিঃসক্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিক্ষার কবি- 
তেন ॥ অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাঁবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, 
তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিক্ষার করিলেন । এবপ 
অসাধারণ পুরুষের পুর্ববৃত্তীস্ত জানা আবশ্তক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশ- 
বৃত্বানস্তও কিছু কিছু জানিতে পাখিব। 

তাহার জন্মবৃত্বাস্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাঁও জানি না, অতি 
উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত বলিয়া! আঁপনার পরিচয় দ্রিতেন | রাজা যশো বস্ত- 
শিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যক!লে 
লালনপালন করিয়াছিলেন । অনাথ বালক গজপতির গৃহের কাধ্য করিত, 
গজপতির পুভ্রকন্তাকে যত করিত ও দেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কাল- 
যাপন করিত । 

যখন চন্দ্ররাওয়ের ব্য়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, তখনই গজপতি তাহার 
গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, ও ছুদ্দমনীয় তেজ ও দু প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত 
হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্ত্ররাও্কে ভ।ল বাসিতেন ও এই 
কোঁমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কাধ্যে প্রবৃত্ত করেন । 

সৈনিকের বতধারণ করিয়া অবধিই চন্ত্ররাও দিন দিন যে বিক্রম 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহ। দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত । 
যুদ্ধে যেস্থানে অতিশয় বিপদ্‌ঃ যেস্থাঁনে প্রাণনাশের অভিশয় সম্ভাবন?, 
যেস্থানে শক্ত ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তশ্রোত বহিয়। 


দগুদশ পরিচ্ছেদ । ৯৫ 


যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুপ্কারে ও 
আর্ভের আত্বনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের 
বলক নিঃশবে অসুর-বীর্যয প্রকাশ করিতেছে ) মুখে রব নাই, কিন্তু নয়ন 
অগ্থির ন্যায় প্রজ্ঞলিত, লল1ট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধচ্ছায়ায় কুষ্ণবর্ণ ! 
যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ধ্বস্থানে যুদ্ধজয়ী দেনাগণ একত্র হইয়। রজনীতে গীত 
বাদ্য করিতেছে, হাসা ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্ররাও তথায় নাই; 
'অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়! রহিয়াছে, 
অথবা কুঞ্চিতললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সারংকালে পদচারণ 
করিতেছে । চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি 
এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুতশিশু নহেন, তাহার পদরুদ্ধি হইয়াছে, গজপতি 
সিংহের অধীনস্থ সমগ্ঠ সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ 
নাহসী তেজব্বীবীর বলিয়! পরিচিত। মর্যাদাবৃদ্ধির সহিত চক্ত্ররাওয়ের 
উচ্চাভিলাম্ব ও গব্ব অধিকতর বুদ্ধি পাইল । 

একদিন একটী যুদ্ধে চন্ত্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়। গজপতি যৎপরোনাস্তি 
সন্তষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের জন্মুখে 
যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, “চন্দ্ররাও ! অদ্য তোমার সাহসেই 
আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তভোমাঁকে কি দিতে পারি %” 
চন্দ্ররাঁও মুখ অবনত করিয়। বিনীতভাবে বলিলেন, “ প্রভুর সাধুবাদে দাস 
যথেষ্ট পুরস্কৃত হইরাছে, আর অধিক সে কিচাহিতে পারে %” গজপতি 
সন্গেহে বলিলেন, “ মনে ভাবিয়া দেখ, যাহ! ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। 
অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্দি,_-চক্রাঁও ! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই ।” 
চক্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইরা বলিলেন-- 

"রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদ্িত 
আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্য! লক্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ 
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সভাস্থ সকলে নির্বাক, নিস্তব্ধ !গজপতির মাথায় ধেন আকাশ ভাঙ্গিয়। 
পড়িল, ক্রোধে তাহার শরীর কম্পিত হইল) অপি কোষ হইতে অর্ধেক 
শিক্ষোষিত করিলেন, কিন্ত সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংবম করিয়া উচ্চহাস্ত 
করিয়! কহিলেন-_ 

“অক্ষীকার পালনে ম্বীকুত আছি, কিস্ত তোমাৰ মহারাষ্রদেশে জন্ম, 
রাজপুতদুহিতাদিগের দস্থা মহা'রাই্রীয়ের সহিত পব্ধতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে 
থাকিবার অভ্যান নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপঘুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, 


৯৬ অবন গ্রভাত। 


পরে মহারাষ্থীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়! বালিকার ধিবাহ দিবার কর্তব্য 
কর্তব্য বিবেচনা করা যাইবে । এখন অন্য কোন যাজ্কা আছে ?” 

সভাগ্ক সকলে উচ্চহাস্য করিয়। উঠিল, চত্্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন, 
“অন্য কোন যাক্ধা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রতৃকে জানাইব।” 

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা 
গজপতি চন্দ্ররাওযের প্রতি ক্রোধ অচিরাঁৎ বিস্বত হইলেন, দেদিনকাঁর 
কথ শীপ্ত বিস্বৃত হইলেন । চন্দ্ররাও সে কথ! বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন 
সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় 
ছুই দণ্ড এইরূপে পদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাঁহাঁ অপেক্ষা 
&গেদ্য অন্ধকার চক্দ্ররাওয়ের জ্দয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। 
ভাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণন। করিতে আমারা অশক্ত, সে সময়ে তাহার 
মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন। 

ছুই দণ্ডের পর চক্জরাও একটা দীপ জালিলেন,_একখানি পুস্তকে 
সযত্রে কি দিখিলেন, পুস্তকথানি বদ্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার 
দেখিলেন, আ'বাঁর বদ্ধ করিলেন । ঈষৎ বিকট হাস্ত মুখমগ্লে দেখা গেল । 

তাহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসির। জিজ্ঞাসা করিল, * চন্দ্র! 
কি লিখিতেছে ?7” চন্দ্ররা9 সহজ অধিচলিত স্ববে বলিলেন, “ কিছু 
নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই 
লিখিতেছি |” 

বন্ধু চলিরা গেল ! ছন্দ্ররাও পুনরাঁ পুস্তকথানি খুলিলেন। সেটা 
সথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দরাও একটী খণের কথাই লিখিরাছিলেন । 
পুনরান পুস্তক বঙ্গ করিয়া দীপ নির্বাণ করিলেন । 

এই ঘটনার এক বঙ্সর পরে আরংজীবের সহিত যশোবস্তের উজ্জয়িলী 
সন্ধানে মহাথুদ্ধ ভয় | সেই ঘুদ্ধে গজপনিনসিংহ হত হয়েন, কিন্ত থে 
তীর তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শক্রহন্তনিক্ষিপ্ত নহে । 

তাঁহাঁর পর যখন যশোবস্তের রাজ্ঞজী পতির সেই যুদ্ধে পরাজয়ের কথা 
শুনিয় ক্রোধে অন্ধ হইয়। দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল 
যেগজপতি নামক একজন সেনানীর ভীরুতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় 
সাধন হইয়াছে | রাজ্ঞী সে সময়ে বিচাঁর করিতে অসমর্থ, আদেশ করি- 
লেন ঘে কপটাচারীর সম্তানসন্তত্তি মাঁড়ওয়ার হইতে দূরীরুত হয়, ও সমস্ত 
সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়! গজপতির কপটাচাঁরিতার সংবাদ কে দিল 
তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না। 
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গজপতির অনাঁথা বালক ও ব।লিক1 মাড়ওয়ার হইতে দুরীরুত হইয়া 
পদব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল | রদ্ুনীথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় 
বংসর মাত্র, সঙ্গে ফেবল একমাত্র পুবাতন ভৃন্য । বাজ্জীর ভয়ে হততাগাঁ- 
দিগেব প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতেও কেহ পাহস করিল না। পথিমধো 
একদল দহ দেই ভূঁত্যকে হত্যা করিয়! বালকবালিকাকে মহারাষ্্রদেশে 
লইয়া যাইল। বাঁলক অল্পবয়সেই তেজন্বী, রজনীযোগে দম্যদিগের শিবির 
হইতে পলারন করিল, বালিকাকে দস্থ্যপতি বলপুর্ধক বিবাহ করিলেন | 
তিনি চন্দররাও | 

তীগ্বৃদ্ধি চ্রবাঁওয়ের মনোরথ কতকপরিমাঁণে পুর্ণ হইল । গজপতির 
সংসাব হইতে প্রভূত অর্থ ও মণিমাণিক্য আনিয়াছিলেন, খিস্তীর্ন জায়গীর 
কিনিলেন, মহাবাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সন্বীস্ত লোক হইলেন । “ টাকা 
থাকিলে সব সাজে”_-চক্ররাওয়ের বংশ এক পুবাতন রাজপুতবংশ হইতে 
উদ্ভৃতঃ এ কথা কেহ অবিশ্বাস কবিল না, তিনি প্রনিদ্ধনাম! বাঁজপুত গজ- 
পতিসিংহের একমাত্র ছৃহিতাকে বিবাভ করিঘাছেন সকণে দেখিতে 
পাইল, তাহাঁৰ যথার্থ বাহ বিক্রম দেখিবা শিবজী ভাহাকে জুমলাদারের 
পদ দিলেন, তাহার বিপুল অর্থ, জায়গার ও বাহাডম্বব দেখিয়। সকলে 
তাহাকে সমাজে সমাদর করিলেন । চন্দুরাও আবও ছু ভিনটী বড় ঘবে 
খিবাহ কবিলেন, ঝড় লোকের সহিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল-অব- 
লন্বন করিলেন । আরকি কিরন বলাব তাবশ্যক কি? যে সমস্ত সুন্দর 
কৌশলে আমরাই "বড়লোক" হই, সমাঁজের শিরোভুষণ হই, পদমর্শ দা বৃদ্ধি 
করি, সঙ্গে সঙ্গে দস্ত ও গান্তীধ্যও বুদ্ধি কবি, চন্দুস/5 ভাহাই করিলেন । 
তবে চক্ররাও অসভ্য, তিনি স্বহস্তে পিতাস্বরূপ গজপতিকে হনন করিষা 
সে উন্নত বংশের সর্ধনাশ করিরাছিলেন,--আমারা স্ুুমভ্য, আমর। চাতুরী 
ও মোকদ্দমান্বরূপ সুন্দর উপায়ে কত সোণার সংসাব ছাবখাৰ করি, 
কেহ নিন্দ! করিতে পারেন না, কেন না৷ এ সভ্য " আইনসন্দত ” উপায়। 
চক্সররাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রধাঁশ করিয়া রাজাকে সন্থষ্ট করিয় 
আপন পদবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে ঘশোবিস্তারের চেষ্ট। 
পাইতেন । আমরা সুসভা, বক্তৃতান্বরূপ বাগযুদ্ধে ধা সংবাদপত্রত্বৰপ 
লেখনীরুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়] রাজ'র নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবাঁর 
চেষ্টা কবি, অচিরে «“দেশহিতৈষধী মহলে?ক ” হইয়া উঠি! চারিদিকে জয়- 
ধ্বনি বাজিতে থাঁকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে 
ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে-আমর। “ বড়লোক?” 
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লক্মীবাই | 


“স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি, 
্লামী বনিতার যে বিধাতা । 
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন, 
কেহ নছে সুখ মোক্ষদাতা ॥ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | 


দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘ্ুনাথ দস্থাবেশী চক্রাঁও দ্বার! আক্রান্ত 
হইয! রাজস্থান হইতে মহারাই্দেশে নীত হইয়াছিলেন । এক দ্দিন রজনী- 
যোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্বতকন্দরে, বশমধ্যো, প্রাস্তরে, বা গৃহন্ছের 
বাঁটাতে কয়েক দিন লুকায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে 
দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষ। দিতে পরাত্মুখ হইত না । 

তাহার পর পাঁচ ছয় বত্পর রঘুনাথ নান! স্থানে নানা কষ্টে অতি- 
বাহিত করিল । সংসারম্বরূপ অনস্ত নাগরে অনাথ বালক একাকী ভাদিতে 
লাগিল! নানা দেশে পর্যটন করিল, নানা! লোকের নিকট ভিক্ষা! বা 
দাসত্বরৃত্তি অবলশন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্র্ব গৌরবের কথা, 
পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথ! বালকের মনে সর্বদাই জাগরিত হইত, 
কিন্ত অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কীহাকেও বলিত না, কখন 
কখন ছুঃখভার সহা করিতে না পারিলে নিঃশবে প্রান্তরে ব৷ প্ধত- 
শৃর্দোপটর উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়। রোদন করিত, পুনরায় 
চক্ষের জল মোচন করিক্বা স্বকার্যে যাইভ | 

বয়োরৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হদয়ে যেন আপনিই জাগর্রিত হইতে 
লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরন্ত্রাণ মন্তকে ধারণ 
করিত, প্রভৃর অসি কোষে ঝুলাইন! সন্ধ্যার সময় প্রাস্তরে বলিয়া দেশীয় 
চরণদিগের গান উচ্চৈঃহ্রে গাইত;, নৈশপথিকের| পর্ধতগুহায় সংগ্রাম সিংহ 
বা প্রতাঁপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত | বখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন 
রঘ্বুনাথ শিবজীর কীর্তি, শিবদীর উদ্দেশ্ত, শিবজীর বীধ্যের কথা চিন্তা 
করিতেন.। রাজস্থানের ন্যায় মহারাত্ত্রীয়দেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণ- 
দেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় 
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উৎসাহে পুর্ণ হইল, তিনি শিবভীর নিকট বাইগ্না একটা সামান্ত সেনার 
কাধ্য প্রার্থনা! করিলেন । 

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রখুনাথকে 
চিনিলেন, একটা হাবেলদারী পদে নিধুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস 
পরেই তোরণছুর্গে পঠাইলেন | পথে রখ্বনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল | 

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে । রথুনাথের 
শিবলীর নিকট আগমনের ময় চক্দুরাও জুমলাদারেযর় অধীনে একজন 
হাবেলদাঁরের মুত্যু হয়, তাভারই পদ রঘ্নাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘনাথ 
চন্দরাওকে পিতার পুরাঁতন ভৃত্য ও আপন বাল্যস্ত্ুৎ বলিয়া চিনিলেন। 
পিতৃহস্তা, বা দস্থ্যবূপী, বা ভগিনীপতি বলিয়া! জানিতেন না, সুতরাং তিনি 
সানন্দে তাহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চক্ররাঁও রছুনাথকে 
অভার্থনা করিলেন, কিন্তব অল্নভাঁষী জুমলার্দারের ললাট অদ্য পুনরায় 
কুঞ্কিত হইল । 

দিনে দিনে বঘনাখজীর সাহদ ও বিক্রুমের যশ অধিক বিস্তার হইতে 
লাগিল, চক্ররাওয়ের চিস্তা গভীরতন্ন হইল) পতঙ্গ বা কীট আমাদের 
পথের দশ্থুখে আসিলে আমরা পদনঞ্চালন দ্বারা হূর্ভাগ্যকে হত করিয়া পথ 
পরিফ্ষার করি,-চক্ররাওও কোন দিন গোপনে রঘ্নাথকে হনন করিয়] 
আপন পথ পরিষ্কার করিবেন ভাঁবিলেন । কিন্তু যখন রঘুনাথের যশোরাশি 
তাহার নিজের ষশকেও ম্রান করিল, খন লোকে বালকের সাহদ দেখিয়! 
বিক্রমশালী চক্ররাওয়ের বিক্রমও বিস্বৃত হইতে লাগিল, চঞজ্রাঁও তখন 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “এ বালককে ভীষণতর শান্তি দেওয়া আব- 
স্যক,__ইহার যশ বিনষ্ট করিব 1” চিজ্ত। করিতে করিতে চজ্রাওয়ের নয়ণ 
ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুঞ্চিত লল|টকে 
আবৃত করিল। 

চক্ররাওয়ের শ্ছির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণ। 
কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য বঘুনঠথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাই- 
লেন্‌, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিগ্নী শিবজীর কাধ্য হইতে দূরীরুত 
হইলেন । 

চন্সবাঁওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটা 
যাইলেন। পাক! চল আমরাও একবার বড়লোকের বাট়ী সভষে 
প্রবেশ করি। 
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জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহিদ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, দাস- 
দ।সী সসব্যন্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃথ্ণিগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য বেশভুষা করিতে ল!গিলেন, প্রতিবাশীগণ সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন, 
অচিরে চক্্ররাওয়ের আগমন-বার্তী সনগ্র গ্রামে রাষ্র হইল। 

সাঁয়ংকালে চজ্ুরাঁও অন্তঃপুরে আদিলেন, লক্ষমীবাখ ভক্তিভাবে স্বামীর 
চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহাবাদির আয়োজন করিয়। স্বামীকে আহ্বান 
করিলেন । চন্দ্র আহারে ব্জ্ল্নে, লক্ষ্ীবহ পার্থ দণ্ডায়মান হইয়া 
ব্যজন করিতে লাগিলেন । 

লক্ষমীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্ব রূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিষ্তী, পতিত্রত। বাল্য" 
কালে পিতাব আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরি- 
চিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ 
হইতে উত্পাটত কোমল পুশ্পের ন্যায় দিন দিন শুক্ষ হইতে লাগিলেন। 
নয় ব্সরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু দে শোক কাহাকে 
জানাইবে ? কে ছুটা কথা বনিয়া সাস্বনা করিবে ৮ বালিকা পূর্ববকথা স্মরণ 
করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথ! স্মরণ করিত, 
আর গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিত । 

শোকে গড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ হয়, আমাদের হৃদয় 
ও মন শান্ত, সহিষ্ণ হয় | বালিকা ছুই এক বদরের মধ্যেই সংসারের কার্ধ্য 
করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন । হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন 
আর কি গতি আছে? শ্বামী যদি সজদয় ও সদ্রয় হয়েন নারী আনন্দে 
ভানিয়! তাহার সেবা করেন, শ্বামী নিদ্দঘ ও বিমুখ হইলেও নীরীর পতি- 
সেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চক্ররাওয়ের জুদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন 
পদ্দার্থ ছিল না, অভিমান, জিণাংস1, উচ্চাভিলাষ, অপুব্ব বিক্রমে সে হৃদয় 
পু; তথাপি ভিনি স্ত্রীর পতি নিদ্দয় ছিলেন-নখ, দাসী লক্ীবাইয়ের গর্ত 
সদর্ধ বাবহারই করিতেন, লক্মীও দাসীস্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, 
ক্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্বদা ভীত থাকতেন, একটী মিষ্ট কথ! শুনিলে 
আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন, স্বামীর একাস্ত প্রণয় কি, 
কখন জানিতেন না, স্থতরাং কখন আশা করেন নাই । 

এইব্ূপে সংসারকাধ্যে ও পতিলেবার এক বৎসরের পর আর এক বদর 
অন্িবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষী যোবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু 
নে যৌবন কি শান্ত, নিকুদ্বেগ ! পূর্বের কথ প্রায় তুলিয়া গেলেন, অথবা 
যদি সাঁয়ংকাঁলে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সখ, 
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বালাকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি 
নিঃশব্দে ছই এক বিন্দু অশ্রু দেই খুন্দর রক্তশৃন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইবা। 
যাইত, লক্ষী দে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়! পুনরাম গৃহকার্যে প্রবৃত্ত 
হইতেন । 

ক্রমে চন্দ্ররাও*আরও চারি পাঁচটা দাঁরপরিগ্রহ করিলেন, কাহারও 
উচ্চ বংশের জন্য, কাহার বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের 
জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন) চন্দ্ররাও বালক নহেন, প্রণয় 
বা সৌন্দর্যের জন্য কাহাঁকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই 
ঘরের গৃহিণী বটে,_তাহার অপরূপ সোন্দধ্যের জন্য নঙজেঃ তিনি প্রথম স্ত্রী 
ও প্রদিদ্ধ রাজপুতবংশ-সঘুদ্ুতা এই জন। । চন্দ্ররাও সকলকেই ভূরি ভূরি 
গহনা, ভুরি ভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বন্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও বাইলে 
অনেক দাস দামী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক ও বদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সকলেই 
জানিতে পারিতেন চক্ররাওয়ের পরিবার যাইতেছেন। এ সমস্ত আড়ম্বর 
তাহার আপনর মধ্যাঁদা বৃদ্ধির জন্য রমশীদিগের মনস্তষ্টির জন্য তত নহে । 
বাঁটাতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় চাডনি 
প্রভুর দেবা করিতেন । 

চন্দ্ররাও আহারে বসিয়্াছেন, লক্ীবাই পার্স দণ্ডারমান হইয়া ব্জন 
করিতেছেন। লক্মীবাইয়ের বনঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ । অবয়ব কোমল, 
উজ্জল ও লাবন্যঘর, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রধুগল কি সুন্দর স্ুচিক্ণ, 
যেন সেই পরিদাঁর শান্ত লল[টে ভুলী দ্বারা ন্যস্ত। শীন্ত, কোমল, 
কৃষ্ণ নয়ন ছুটাতে ঘেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে । গওস্থল 
সুন্দর, সুচি্ধণ, কিন্ত ঈবত্পা্ুবর্ণ, সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। মৌবনের 
অপরূপ শৌন্দধ্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্ত যৌবনের প্রফুলতা, উন্মন্তুত! 
কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপুর্ব পু্পটা মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য্য 
ও সুত্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মাঁসনা 
লক্ষীর স্তাঁয় লক্ষ্মীবাইয়ের চাঁরু নয়ন, স্ুর্দারথ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল 
স্থগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্ত যৌবনের প্রদুল্স হূর্ধযকিরণ নাই, জীবনাকাশ 
চিন্তামেঘাচ্ছন্ন | 

চন্ত্ররাঁও গজপতিকে হনন করিয়াছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেন নাঃ 
কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্তা পিতার বংশের সর্বনাশ রি তাহা চন্দ্র- 
রাঁওয়ের আচরণে ও কখন কখন ছুই একটা কথ! হইতে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী 
বুৰিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে সে বিষয়ে কোন কথ! জিজ্ঞাস করিতেন না। 


১০২. জীবন প্রভাত ৷ 


একদিন চন্দ্ররাঁও লক্গমীকে জানাইলেন থে তাহার ভ্রাতী চন্দ্ররাওয়ের 
অধীনে হাবেলদীর হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে । কথাটা সাঙ্গ 
হইলে চক্র ঈষৎ হাসিলেন ; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেনঃ পে হাসি দেখিয়। 
তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল । 

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা! ভাঁবনা সর্বদাই 
লক্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্ত স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি- 
তেন না, স্বামী বাটা আদিলে তাহার অধীনস্থ পদাতিক বা ভূত্যদিগকে 
অর্থে বশ করিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন ৷ তাহার মনে সর্বদাই ভত্ব 
হইত পাছে স্বামী ভাতার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এবূপ ভয় হইত 
তিনি জানিতেন লন! | 

একদিন স্বামীর দুই একটা মিষ্টবাক্যে প্রোত্সাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর 
পদ্যুগলের নিকট বসিয়া! বলিলেন--“ দাসীর একটা নিবেদন আছে, কিন্ত 
বলিতে ভয় করে । ” 

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বল চর্ধণ করিতেছিলেন, সঙ্গেহে বলিলেন--- 
“ কি বল ন1।॥ 

লক্ষী বলিলেন, আমার ভাতা বালক, অজ্ঞান | ৮ 

চক্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল । 

লক্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহ! থাকে আজ 
বলিব । প্রকাঁশ্যে বলিলেন-- 

“সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন 1” চজরাঁও ক্রুদ্বস্বরে বলিলেন-_. 

* না, দে আমা অপেক্ষাও সাহদী বলিয়! পরিচিত | ৮ 

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন 
তাহাই ঘটিয়াছে,-চন্দ্ররাও রঘ্ুনাথের উপর যৎ্পরোনান্তি জুদ্ধ! ভয়ে 
কম্পিত হইয়া বলিলেন-- 

« বালক যদি দোষ করে, আপনি না মার্জনা করিলে কে করিবে ?” 

চক্ত্ররাও পরুষস্বরে বলিলেন, « নির্বোধ জ্ীলোকের নিকট চক্্ররাও 
পরামর্শ লন না, বিরক্ত করিও ন। %” 

লঙ্ী বুন্িলেন চকন্ত্ররাওয়ের শরীরে ক্রোধ্রে উদ্রেক হইতেছে ) অন্য 
বিষয় হইলে আঁর একটী কথা কহিতেও সাহস করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার 
জন্য স্সেহময়ী তগ্রী কি না করিতে পারে $ চক্ররাওয়ের পদে লুষ্ঠিত হইয়া 
রোদন করিয়! বলিলেন, “ দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞ। করুন রঘুনাথের আপনি 
কোন অনিষ্ট করিবেন না। ৮ 
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চক্ত্ররাওযের নয়ন আপক্ত হইল, (িতনি লক্ষ্ীকে সজোরে পদাঘাত 
করিয়া গৃহ হইতে নিক্ষাস্ত হইলেন। 

তাঁহার পক্প চক্ররাঁও অদ্যই প্রথম বাটা আসিয়াছেন, রখুনাথের যাহ! 
ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহ! জানেন না, কিন্তু তাহার জুদয় চিভাকুল, মুখ ফুটিয়। 
কোন কথা জিজ্ঞাপা৯করিতে পারেন ন!, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে 
ত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন । 

চন্দ্ররাওয়ের আহার সযাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষী 
ভান্ুলহস্তে তথায় যাইলেন। চন্ত্ররাও তঠম্ুল লইয়া বলিলেন-_ 

“ এখন যাও, আমার বিশেষ কাঁধ্য আছে, যখন ডাকিব, আসিও 1১ 
লক্মীর সহিত এই তাহার প্রথম সম্ভষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর ভ" 
বাহিরে বাইলেন, চক্ত্ররাঁও সতকভাবে দ্বাররুদ্ধ করিলেন। 

ধীরে ধীরে একটী গুপ্তস্থান হইতে একটা বাক্স বাহির 
সেটী খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন | দেখিতে হিসা 
প্রায় দশ বৎসর পুর্বে গঞজপতিকর্তৃক্ক যে দিন সভায় অবমানিত 
ছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটা ঝণের কথ! লিখিয়াছিলেন, সেই *।৩ 
খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে _- 


গিহাভির46576457558888 গজপতি ; 
ধাণ.. *৮ হরর তঠতত১ত৩৮৬৬৬৮৫৬৬ * অবমাননা ঠ 
পরিশোধ হইবে...১.১.১,১১৮০০, তাহার হৃদয়ের 'শোণিতে, 


তাহার শম্পত্তি নাশে, 
তাহার বংশের অবমান- 
নায় ।৮ 
একবার, ছুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন। ঈষৎ হাস্ত সেই বিকট 
মুখমণ্ডলে দেখা! দিল, দেইস্থানে লিখিলেন 
“ অদ্য পরিশোধ হইল ।” 
তারিথ দিয়া পুস্তক বদ্ধ করিলেন। 
দ্বার উদঘাটন করিয়া লক্ীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী রি মীর 
নিকটে আদিলেন ; চক্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া কষ হাসিয়। বলি: 
লেন," অনেক দিনের একটা খণ অদ্য পরিশোধ কর্লিয়াছি।” 
লক্ষ্মী শিহরিয়৷ উঠিলেন ! 
চজরাওয়ের সুন্দর নিন্দনীয় হিসার্ট্রে অদ্য একটা ভুল হইল। এ 
খণপরিশোধকাধ্য অদ্য সমাণ হয় নই-আর এক দিন হইবে । 


! ১০৪ ) 
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হেরিলা তারে 
সরোবর, কুলে তাঁর চভীর দেউল।” 
মধুত্তদন দর্ত। 
পরাক্রীস্ত জারগীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটা হইতে কয়েক 
শদুরে ঈশানীর একটা সন্দির ছিল । অনতিউচ্চ একটা পর্বত-শৃঙ্গে 
বর অতিপ্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । মন্দির সম্মুখে প্রস্তর, 
'নরূপে খেপিত ছিল, নীচে একটী পর্বততরঙ্গিণী কুল্কুল্‌ শব 
সোগপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত । পুরাকাঁল 
+সংখা যাত্রী ও উপানক এই পুণা-নদীতে স্নান করিয়া সোপান 
-এএ্হণ করিয়। ঈশাবার পুজাং দিত, অদ্য পধ্যন্ত মন্দিরের গৌরব ব। 
মাত্রীনংখ্য। হাস হয় নাই । মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ধতের পৃষ্ঠদেশ 
বছ পুরাতন বৃক্ষ হ্বারা আবৃত, চুড়া হইতে নীচে সমহল ভূমি পধ্যন্ত 
সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত নাঁ। দিবাধোগেও সেই 
বিশ।ল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অদ্ধকাঁর করিত, সেই সুঙ্িপ্ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের 
পূজক ও ক্রাঙ্গণেরা নিজ নিজ কুটারে বাস করিত দেই পুণ্য সুক্িদ্ধ 
স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের 
উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা ব। বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কৌন 
শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ আবণ করে নাই । বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যা- 
কাণ্ডে মহা রাষ্্রদেশ বাতিব্যন্ত ও বিপর্যস্ত হইতেছিলি, কিন্ত হিন্দু কি মুনল- 
মাঁন কেহই এই ক্ষুদ্র শাস্ত পর্বতমশ্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত 
করেন নাই । 

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী দেই শান্ত কাননের 
মধ্যে বিউরণ করিতেছিলেন । পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ ! প্রশস্ত 
ললাট কুঞ্চিত, মুখম গুল “রক্তবর্ণ নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক 
জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দরুতবেগে এদিক্‌ ওদিক্‌ পদ- 
চারণ ঝরিতেছিলেন, ক্ষনেক বাঁ স্থিরভাঁবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন । রোষে ওষ্টের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, 
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ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জি্ঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য 
রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিল| 

অনেক ক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন 
হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না? শ্রাস্তি বশতঃ কখন 
পাদপে ভর দিয়! ক্ষণেক বিশ্বাম করেন, পুনরায় নুতন চিস্তায় উত্তেজিত 
হইয়। শ্রান্তি বিশ্বৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচ!রণ করেন । রঘুনাথ 
উন্মত্তপ্রায় | এ ভীষণ চিন্তার আও উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনা- 
শক্তি বিচলিত ব| লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎদক ! এই বিষম 
সারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্রিসম যে চিস্তা শরীর শোষণ 
ও দাহ করে, ষে মানসিক রোগের ওষধ লাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি 
চিন্তাশক্তি লোপ করিয়! তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হত- 
ভাগার আরোগ্য ! কত সহস্র হতভাগ। এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা 
করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না! 

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটী পাদপভলে উপবেশন 
করিলেন, নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন । 

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাঙ্গণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। 
আহা! সেই সঙ্ীতপূর্ণ পুণাকথ্া। যেন শান্তনিশীথে, শান্ত কাননে অমৃত 
বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্রবিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডুলে ধীরে ধীরে উখিত 
হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথ্রার পুরাতন মন্দিরে তৃর্ষেযোদয়ে বা 
সুস্সিগ্ধ সায়ংকালে সহত্তর ব্রাহ্মণে সেই অনস্ত পুরাণ কথা বাঁ বেদমন্ত্র পাঠ 
করেন , যখন সেই পুণ্যধামে বহুদেশের বহ্যাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন 
মন্দিরে সনাতন-ধর্প্বেরে গৌরব দেখি, সায়ংকালের আরতিশব্দ বা শত 
মন্দিরের ঘণ্টা! ও শঙ্খরব গগনে যুগপৎ উখ্িত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
মন্দিরের ব্রাঙ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গন্তীর স্বরে বেদপাঠ বা 
পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি দেশকাল বিস্থত হই, আধুনিক 
সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গওগোল বিস্বৃত হই, হৃদয়ে নান' স্বপ্নের 
উদয় হয়, বোধ হয়, যেন পেই প্রাচীন আধ্যাবর্তভের মধ্যে বাস করিতেছি, 
চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুক্নাকালের সমাজ ও সভ্যষ্ঠা, পুরা- 

কালের শাস্তি ও হুম্সিপ্ধত ! 
দেই সমস্ত মহৎ কথা, পুথ্য কথা; শাস্তভ্ঞ ব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়] 
সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধবনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও 
যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাঁখাপত্র যেন সেই গীত কুতৃহঙ্গে 
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পান করিতে লাগিল, বাষু মই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবন্ৃদয় 
কখন বা প্রফুলিত, কথন ব1 উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল । 

কত্ত মহত ব্সর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধবনিত ও গ্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে । স্থন্দব বঙ্গদেশে, তুষারপুর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, 
বীরপ্রহ্ন রাজস্থান ও মহারাপ্রকূমিতে, সাগরপ্রক্ষ।লিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়, 
সহত্র বংসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে । যেন চিরকালই এই গীত 
ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখন বিশ্বমত না হই । গৌরবের দিনে 
এই অনস্ত গীতে আমাদিগের পুর্বপুরুষদিগকে গ্রোৎ্সাঁহিত করিরাছিল, 
ও অযোধ্যা, মিথিলা, হন্তিনা, মগধ, উজ্ভয়িনী, দিলী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে 
ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল । ছুর্দিনে এই গীত গাইযা সমরসিংহ; সংগ্র।ম- 
সিংহ,প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দ্রিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়। 
শিবজী পুনরায় পুরাকীলের গৌরব সাধনে ঘত্ববান হইয়াছিলেন। অদ্য 
ক্ষীণ দুর্বল হিন্দুদিগের আশ্ব'সের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পুর্ব গীতমাত্র, 
যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্বলতায় আমর! পূর্বকথা না৷ বিশ্বৃত হুই, 
যতদিন জীবন থাকে খেন হদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত 
হইতে থাকে! 

নব্য পাঠক! তুমি ইলিষদ পাঠ করিয়াছ, দাস্তে, শেক্সপীক্লর, মিপ্টনৃ 
পাঠ করিয়াছছ, সাদী ও ফরছুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্ত হৃদয় অন্বেষণ কর, 
হৃদয়ের অন্তরে কোন্‌ কথাগুলি সরপভাবপুর্ণ বোধ হয় £ হুদয় কোন্‌ 
কথায় অধিকতম আলোড়িত, প্রোত্নাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভাম্মাচার্য্যের 
অপুর্ধ্ব বীরত্ব-কথা ! ছুঃখিনী শীতাব অপুর্ব পতিব্রতা-কথা ! এই কথা 
হিন্দুমাতেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,_-এ কথ! ধেন হিন্দুজাতি 
কথন বিস্মৃত না হয়! 

পাঠক ! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, 
আধুনিক পময়ের রাজপুত ও মহারাই্ীয় বীরত্বের কথ। স্মরণ করিব, কেবল 
এই উদ্দেশে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি । যদি দেই 
সমস্ত কথু। স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাঁকি তবেই বত্ব সফল হইয়াছে,-- 
নচেৎ পুস্তক তরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাভাতে ক্ষন হইবে ন11 

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকণ। ও সঙ্গীত রঘুনাথের তণ্ত ললাটে বারি- 
বর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্ধিগ্র হৃদয়ে শাস্তি সেচন করিতে লাগিল । হতভাগার 
উন্মত্ততা ক্রমে ভ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও 
দুঃখ কি অকিঞ্িংকর বোধ হইল ! আপনার মহত উদ্দেশ ও বারত্ব কি 
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ক্ষুদ্র বোঁধ হইল ! ক্রমে চিস্তাহারিণী পিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করি- 
লেন। রথুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শর্িত হইল | 

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন | আজি কিসের স্বপ্ন ৭ আজি কি গৌর- 
বের স্বপ্ন দেখিভেছেন, দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোশ- 
বিস্তারের স্বপ্ন দেবিতেছেন ? হায়! রঘুনাথের জীবনেব নে স্বপ্ন ভগ্গ 
হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পুর্ণ সংসারের দে একটা 
মরীচিক। বিলুপ্ত হইরাছে। 

রঘ্ুনাথ কি যুদ্ধক্ষেতজের ন্বপ্র দেখিতেছেন £ শক্রকে ধিনাশ করিতেছেন, 
দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কাধ্য করিতেছেন, সেহ স্বপ্ন দেখিতেছেন ? 
রঘুন।থের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে । 

একে একে যৌবনের উদ্যযগুডলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নির্বাণ 
হুইরাছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রাস্ত বন্ধুহীন বুবকের হয়ে বহু দিনের 
কথা পুর্ব জীবনের স্মৃতির ন্যাঁয় জাগরিত হইতেছে! শোকভারে হৃদয় 
আক্রীস্ত হইলে, আশ, সখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধু- 
হীন জনের যে কথ। স্মরণ হয়, রঘুনাথ সে স্বপ্ দেখিতেছিলেন। ন্েহময়ী 
মাতার স্তেহসিক্ত মুখখানি মনে আগ রত হইল, পিত।র দীর্ঘ অবয়ব ও 
প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে দেই দূর মাড়ওয়ারে ক্রীড়া করিতেন, 
হাস্ত-ধ্বনিতে চারি দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল । 
সঙ্গে সঙ্গে বালাকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষমীকে মনে 
পড়িল; আহা! সে শ্লেহমরা ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন % 
আজি সে সোশার সংসার কোথায়ঃ সে প্রফুল আশালহরী কোথায়, "এই 
শোকের দিনে সম্ভপের দিনে যাহার সাম্বন। বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে এক্সপ 
হৃদয়ের নহোদর1 কোথার ৭ নিদ্রিতেন সুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু 
ভূমিতে গড়াইয়৷ পড়িল । 

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই ন্নেহময়ীর মুখখানি চিস্তা করিতে করিতে নয়ন 
উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার 
শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়। রহিয়াছেন, কোমল শাতল 
হস্ত ত্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়! হৃদয়ের উদ্বেগ দুর করিতেছেন, 
সহোদরার স্ষেহ-পুর্ণ নয়নে যেন সহোদ্রের মুখের দিকে একরৃষ্িতে 
চাহিষ্ক। রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শেকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর 
প্রফুর মুখখানি শু হইয়াছে, নয়ন দুইটা সেইরূপ স্থির, প্রশত্ত, ্গিপ্ঝ কিন্তু 
শোকেন্প আবালন্বান। 


১৪৮ গুশিবন গুতত। 


রথুনাঁথ ময়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ ফরিহোন, 
বলিলেন, « ভগবন্‌ অনেক লহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যতিত 
করিতেছ ?* 

যেন কোমল হন্তে রথুনাথের অশ্রবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ 
পুনরায় নয়ন উম্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,--তাহার প্রাণের 
সহোঁদরাই তাহার মস্তক আস্ষে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া 
রহিয়াছেন। 

উঃ! রধুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত ছুইটা 
আপন তপ্ত হুদয়ে স্থাপন করিয়। সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দ্দিকে চাহিলেন $-- 
তাহার বাক্স্কত্তি হইল না; নয়ন হইতে দরবিগলিত ধার! বহিতে লাগিশ, 
অবশেষে শর সখ্য করিতে না পারিয়া চী্কার শব্ধ করিয়। রোদন করিয়। 
উঠিলেন। বলিলেন, “ লক্্মী! লক্ী! তোমাকে কি এজীবনে আবার 
দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী ! 
তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু 
চাহে না|” লক্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে 
আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে 
যে শ্ুখ, জগতে কি রত্ব আছে, শ্বর্গে কি নুখ আছে যাহ অন্ভাগাগণ সে 
সখের নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে? 

পরম্পরকে বহুদিন পর পাইয়৷ পরম্পরে অনেকক্ষণ বাঁক্শৃদ্ভ হইয়া 
রহিলেন। বছর্দিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়। রহিয়া হৃদয়ে 
জাগরিত হইতে লাগিল, সখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত 
হইয়। হৃদয় উছলিতে লাগিল ) থাকিয়। থাকিয়। দরবিগলিত ধারার উভয়ের 
হুদয় ভাদিয়। যাইতে লাখিল। 

ভথিনীর ম্তায় এজগতে আর দ্ষেহমর়ী কে আছে, ভ্রাতৃদ্বেহের ন্যায় 
আর পবিজ্র ম্মেহ কিআছে? আমরা নে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ধ, 
সহুদয় পাঠক! রঘৃলাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন। 

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল / তখন লক্ষী আপন 
অঞ্চল দিয়া ভ্রতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, «" ঈশানীর 
ইচ্ছায় কৃত অনুসন্গান পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ 
আমার কি পরম সুখ $ হুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল!” ক্ষণেক 
পর আপন অশ্রুবিন্থ বিমোচন করিয়া! বলিলেন, * ভাই, এই শীতল 
বাতাসে আর থাকিলে তোমার অস্থুব হইবে, চল মন্দিরের ভিতর খাই; 


উদবিংশ পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব ন11', উভয়ে গাঝোথান করিয়। 
মন্দিরাত্যত্তরে প্রবেশ করিলেন । 

ভাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আদসিলেন, লক্ষ্মী একটা স্তন্তের পার্খে 
উপবেশন করিলেন শ্রান্ত রঘুনাথ পুর্ব লক্ষ্মীর অস্কে মস্তক স্থাপন 
করিয়। শয়ন করিলেন। মৃছৃম্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রঞ্জনীতে পুর্ব 
কথ! কহিতে লাগিলেন। 

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হন্ত বুলাইয়! লঙ্গমী কত কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন । 
দস্্যহস্ত হইতে পলায়ন করিয়। অনাথ বালক কোন্‌ কোন্‌ দেশে বিচরণ 
করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন | 
কখন মহারাত্রীর় কুষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গে! বন্স ৭] 
মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে, উপতাকাক়, বিস্তীর্ণ 
প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন ব। নির্জনে বপিয় চরণদিগের গীত গাইতেন । 
কখন সায়ংকালে নদীকুলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া 
হুদয়কে শাত্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যুষে অরণা মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
পূর্বকৃথ! ম্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন । পর্বতসঙ্কুল কম্কণ-প্রদেশে 
কয়েক বসর অবশ্ফিতি করিয়াছেন, এক জন মহারাষ্্রীয় ফৈনিকের অধীনে 
কাধ্য করিতেন, তাহার সঙ্গে লঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন । 
বয়োরৃদ্ধির সহিত যুদ্ধব্যবসায়ে উত্সাহ বুদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে 
মহান্থভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়! সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি 
তিন বৎসর হইল সেই কাধ্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্যে 
ক্রটি করেন নাই, কিন্ত সেই চন্দ্ররাঁওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া 
দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন । এক্ষণে জীবনে তাহার 
উদ্দেস্ত মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ 
পরিত্যাগ করিবেন । 

ভ্রাতার হুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে ম্ষেহময়ী ভগিনী নিঃশবে 
অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে 
পারেন, ভ্রাতার ছুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন । যখন সে কথা শেষ 
হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়। আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। চত্দ্ররাওয়ের উপর ভ্রাতার ষে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা 
তিন বুবিলেন, চক্দ্ররাওয়ের রী বলিপ়। পরিচর দিলে ত্রাতার হৃদয়ে কি কষ্ট 
হইবে, তাহাও বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রজল মোচন করিয়! বলিলেন ; 


১১৪ জীবন প্রভাত! 


« মৃহারাষ্রদেশে আমিবার অনতিপরেই একজন সম্ত্রান্ত মহারা জাঁয়- 
গীরদার তাহাকে বিবাহ করেন। নারা স্বামীর নাম করে না কিস্ত গগনের 
শশধরের নামই তাহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের হ্যায় তাহার ক্ষমতা! 
ও গৌরবজ্যোতির চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে । তাহার বিপুল সংসারে 
লক্ষী স্থখে আছেম, প্রভুও দাদীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে 
দাসী শ্বখে আছেন । এ জীবনে তাহার আর কোন বাসন! নাই, কেবল 
প্রাণের ভ্রাতাকে সুখে খাঁকিতে দেখিলেই তাহার জীবন সার্থক হয় । 

রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাহাকে একবার 
দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াঁছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পুজা! 
দিতে আসিয়াছিলেন, সহন! মন্দিরপার্ে বুক্ষমূলে প্রাণের ভ্রাতাকে পুনরায় 
পাইলেন । 

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়! লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উত্পাটন 
করিতে বত্ব করিতে লাগিলেন । ' লক্ষী হঃখিনী, ছুঃখের ব্যথা জানতেন । 
লক্মী নারী, ছুঃখ সান্তনা করিতে জানিতেন | সহিষণুণ হইয়া নিজ ছুঃখ 
সহা করা ও দাস্তবনা দিয় পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধন্ম। 

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দির ভ্রাতীর মন শাস্ত করিতে লাগি- 
লেন। বলিলেন, " আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে 
না। ভগবান যে সুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন ছঃখ 
পাই তাহ! কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব ? মানবজন্মই ছুঃখময়, বদি আমরা 

ইখ সঙ্ক না করিব তবে কে করিবে? স্্দিন ছুর্দিন সকলেরই আছে, 

ছুর্দিনে যেন আমর! সেই বিধাতার নাম লইয় নিজ শোক বিস্থত হই! 
তিনিই একদিন পিজ্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অস্ব্য কষ্ট 
দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন |” 

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,__ 

« তাই! এ নৈরাশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কতদিন 
থাকিবে? আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলে মন্গষ্য-জীবন কত দিন থাকে ” 

রস্থুনাথ। “থাকিবার আবশ্তক কি? যেদিন বিদ্রোহী বলিয়। 
সৈনিকের নামে কলগ্ক পড়িল, সেই দ্বিন সৈনিকের জীবন গেল না কি 
অন্য ৭” 

লক্ষী । “ তোমার ভগ্মী লক্ষমীকে চিরছুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছ!? 
দেখ ভাই, আমার আর এজগতে কে আছে? পিত! নাই, মাত! "নাই, 
জগত্সংসারে কেহ নাই । তুমিও কি ছুঃখিনী লক্গমীর প্রতি সমস্ত মমতা 






দক পড়িতে লাদিপ সি 
সহ থ হইয়া মক্গেহে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বি পিস চি 
১০৭৭ ক ভালবান তাহা, জানি, তোদাকে/ যেদিন ঠা নী | 
[ আগার প্রতি বি হন। কিন্ত ভগিনী 1. নন. 
টি কক সন শোক ছা 
ব্‌ দিগের সুনাম প্রি, ত্য, অপেক্ষ। কলক্ক,ও « 
টা টি 
] ॥. « তাবে 0 চিত বার।হেষ্ায় কেন 
মহাক্গুভব শিবদ্লীর নিকট খাও, তা পিযহ টি 
তৌমার কথ। গুনিবেন, ০১০০, বিবেন 1৮. এ 
-ব্ুস্থুনাখ উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীহাকঈ- সুখমগুল রা টি. 
উঠিল, চম্কু হইতে অগ্সিকন। বহিগর্ত হইতে লাগিল । বুদ্ধিসাতী।/ দাদী: 
বুঝিলেন গ্লিতার আভিমাল, পিতার দর্প, পুল ৮৮০৯-১- ্ রনি পর 
থাক্িত. জন্যায়াচারীর নিকট আবেদন কলিবেন। লা তত ১ 
আতা অন্তরের ভাব বুঝিরা সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন ॥ বলিল, 
ক্লুর, আমি আ্্রীলোক, শসব্ত “বুঝি ন|॥. কিত বদি দি 
দিকটা অন্বীকার ধঞ কার্য7দ্বারা কেন, অপ ক 
% পভ বলিতেন্) “মেনার সাহস-ও গর 
২ ০ সন্দেহ কিবা পথাডক, আসি 


খে ঘন ধরা, দিদি রঃ 
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ক বুল সহসা, নব পৌর কী 
চস 12143177885 
“লী সি বাণিক্, শি তোবয়ে কথা নডনিতে-ািঙে 
ননে নৃহনভাবের উদর হল । -আমার. জীরন আর “লহে। 
আমার সদয় উৎসাহশন্ভ লছে। ভগবান সহার-হউন,-রঘুনাথনী বিদ্রোহী: 
নহে, ভীরু,নহে, এ কথ! এখনও" প্রচার হইবে। কিছু ভুসি বালিকা, : 


তামার নিকট এ লহস্জ কছি বেন) তুষি: আমার হাক 


* আুকিবের ৮. 
অপ ঈষৎ হাদিলেন, ভাবিলেন, রোগ নি কনিলাম সামি রি, 
নীম আসি, তথাপি কিছু. বুঝি না? প্রক'স্তে বলিলেন, -! ভাই. 
$উতৎ্সাহ দেবিয়! জামার প্রাণ - ভুড়াইল। তোনার, মহত -উদদস্ 
্লিরপে বুঝিব ? কিন্তু যাহাই হউক তোষার কনিষ্ঠ ভগিনী য হ.দিন 


বা সার ৯ কানা নিপা কি) 
থ। “আর লক্গী! আমি যত দিন বাচিঝ, -তোমাঁর পেত 


মা ভালবালা কখন বিশত হইব না|” 

উট পারি লক্ষী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, 

২. আমার আর একটী ক্ষথা আছে, কিন্ত কহিতে ভর হইতেছে ক 
- সু।. * লক্ী। আমীর নিকট তোমার কি কথা. বলিতে ভয় ৪: 


ম তোদার সহোদর, মহোদবের নিকট-কি তর %” 


নঃ ও 
৪০১ ৮ 48 











৬০৪ 








টু 





টস আঙ্গী। : " চক্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার ১১২ তামার আগ 
নু ক করিগীছেন 1% 
2 র. হাস্য দূর হইল, রোধে জিথাংসায় ও উপর নিউ 









& ৮ | , 


স্টিজ নজ : 





1  জিলনয়সে দলিলে ৯. সি দি 
2 ও করে আঁমি মন্দ বখ! ০১ 
| _ শঙ্গী বন; বন কার! ক্রেন্দন করিতে ক্ষরিতে বলিলেন, পা 

ভগিনীর প্রতি ক ভালবাসা আছে ভাঁহাই জানিধার জন্য। ভাই! তাহা: 

আদিলাম। এক্ষণে বিদায় দাও; দুঃখিনীর অন্য ভিঙ্গ! লাই )৮ ৪ 

 স্বঘুনাথ সজ্জলনয়লে অনেকক্ষণ চিস্তা করিঞেন, পরে বঙ্সিলেন, « 
ঞ্জরাওয়ের জন্য ভূমি কেন যাক্ষ। করিতেছ জানি না, ক্গ ৬ জু 
মাক্্ন1া করিব মনে করি নাই $ কিন্ত তোমার নিকট 

কিছুই নাই। এই ঈশীনী-মন্দিরে গ্রাতিষ্ঞা। করিতেছি চন্্র; 
করিব না! আমি তাহার দোষ মাহ্জমন! লাম _ গনী 
-সার্জুন! করুন ।” 

»-লুঙ্ী হৃদয়ের সহিত বলিলেন, « জগদীশর তাহাকে মংর্জনা করুম | 2৮. 
২7. পুর্ধান্তরিকে প্রভাঁতের আলোকচ্ছটা! দেখা যাইল। পা রন ও | বত 
-- আশ্রুবর্ধণ : করিয়! সঙ্ষেহে ভাতার নিকট বিদায় লইজেন, / এ 

«আমর লক্ষে বাটার অন্ত লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও শকলে নি 
আছে। এইক্ষণেই আমি না যাইলে ভান্সিতত পারিবে । ই ২ নাম্‌, 
পরনের তোষার মনোরথ পূর্ণ করুন)” ৮৪-১০ 
« পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, + এই বলিয়! লক্সেছে ল: 
বিদায় লইক্ষ! রদুলাথও বন্দির হইতে নিত হুইজেন। 
বা ইলম, পাঠক! চপ আম সী না নটি 


শন? ১ 4৯ 
মি [ও | টি ্ ৮১৬০. ্‌ ঢা ১৮ 


্ টা & | ্ নর ০ | ৮ . | ৮3 ৮১, ্ 
|. শন ৮১৪ ৪ ্ ক . | এ ৬. . পৃ . রী 
ক্র তি) হট, নর শী ১ কা ৮০৯ ১ চু ১78 +- রি 
এ ৪ /% ১৮ াব্স। ১৮ 2 ইহ ্ | 
থু ॥ টি ১. টা সী এ রি ঠা 5. 
৮ ০/ লন 1 ছি সপ ূ ১ | - 1 1 
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এও 










ছি: 11 ₹8. 3: পু দিতি ৰ 
খাও বুদ্ধেঃ তোমা তাদা করি অভিষেক, 
*  - ক: কি; কি 


২ এত কশোহিতিত হই আর 5 4: 
7 ০৮৮84৮৮৬৯৬৮. ১ দি 


চ৭ ছেনচন্ বন্দেদাপাঁধ্যা ।. 
টার ছুর্দ আক্রমণদিনে রখুনাথের ফাঁইতে (কিজলা বিপঙ্্ ইক 
ছি, পাঁঠক মহার্শর অবশ্ঠই উপলদ্ধি করিয়াছেন । যুদ্ধগমনপুর্কে রঘুনাঁথ - 
. ক্াভরে একবার সরমুকে দেবিতে আসিগাছিলেন ) লাক্রনয়নে সরষ্ু 
সঘুনাঁথকে বিদার দিয়াছিলেন। সরযু সেই দিল সরদের জি রাব্র 
নের জীবন হারাইলেন ॥ 


ঞ্ 


৫ এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রুবাথেন্স কোন সংবাদ পাও 
গেল না। আশা প্রথমে কাঁণে কাঁণে হলিতে- লাগিল--“রথুনা বুদ্ধ 
মু হইয়াছেন, রঘুনাঁথ রাজসুদ্মাদিত হইয়াছেন, বিজগী শীগ্ উল্লাসিত- 
্ু . দয় পরধুপার্টআদিলেন, পরম কুহৃহুলৈ সরঘুর ছন্ত ধরিয়া যুদ্ধের গল্প 


বলিলেন 1» অঙ্গের খুবশব হইলেই: সরধুর হাদি উদ্দেগপুর্ণ হইত) ভিমি 
পাকি চাহি দেখতেন, পুনরাঁর ধীরে ধীরে আপন গ্রহণ করিতেন? 
রুল হয সযনক্গ পুনরায় নীরবে বির! 


্ 
সি সকল গুঅরায় দিবদ আসিল, এঁক দিন, ছুই দিল, 
নি দ্বিন গেল, রতুনাথ আর. আমিচলন না| সরযুলেই পথ চাহিক্া 
হা পাত হইলেন, আপা চির পারত হই খালার গছ ২ 
চক, গোর গন খা রর 
বডি ূ . 


লা 










8. টা 





মে রাশ ক যা সা পিক! কাহাকে 













শা: 
সনি টে, চা কও 
1 য়ে সা খা 


1৯ | 
হইলেন? যুদ্ধে কি কোন অং 
আপত হইল, শুদ্ধ গণস্থল ? 
নহগা বর ভার সংবাহ আলি, লা বর্োহী। হিং 
অবধানিত হুইক্প। দুরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম হবে মা চক 
বহিলেন, কথার অথ হার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রততব্ হই 
রক্কোন্ছ।মে মুখমগল রঞ্জিত হইল, শরীর কাপিতে লাগিল, নয়ন 
অগ্িকণা বৃহির্গত হইতে লাগিল ॥ দামীকে বলিলেন, “ কি বলিতি : 
 ঝ্দুনাগ বিদ্রোহী ? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিযাছিলেন ? কিন্ধ ৯ 
'ভুই নির্বোধ; তো কি বলিব, লশ্খুখ হইতে দূর হ!” শান, বীরস্বার / 
সরযূকে এবিধ ক্রুদ্ধ দেবিযা! দাসী বিশ্মিত হইল, সসব্যন্তে সরিয়। গেল ॥ .. . 
ক্রমে যুদ্ধহুইতে একে একে অনেক সৈম্তা আসিতে লাগিল, সকলে / 

3 







এআ” 








বলিতে লাগিল, « রদুনাথ বিদ্রোহী!” বার বার সরহুএই কথ] নিতে: 
লাগিলেন; তাহার সব্বীগণ সরযুকে এই কথা বলিলেন £ বৃদ্ধ জনার্দীন 
- শ্লাঞ্রলোচনে রলিতে লাগিলেন যে, দে 
বালকের মনে এরূপ ক্রুরতা ছিল ? দরযু সমস্ত শুনিলেন, কোল ও 
কূ(রিলেন না» রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততায় সরযুর সে স্থির .অ 
স্পট সপসনিশিপা উপ কু 
উত্তর দিলেন না, তাহার মুখমণ্ডল অদ্য আরক্ত, নয়ন জলশূন্ত ! ৬ 
এইন্ধপে করেক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সমূ 
সরযু সরোবরতীরে যাইলেন ১ হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে দীরে চিজ্তিত- 
ভাবে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। 
সহসা পথিমধ্যে সই নৈগা অন্ধকারে জটাজটধারী ১ 
গোঙ্কামীকে দেখিতে গঃইলেন, ঈষৎ বিল্সিত হইয়। পীড়া ইলেন.&. 
গগান্থায়ীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাহান্স তেজঃপুণ অবয়ব 
. ননরযুর জুদয়ে-ভক্জির আবির্ত।ব হইতে লাগিল। 
 ক্ষণেক.গর এরূটী বিষয় চিন্ত1 করির! জিজ্ঞাস| করিলেন-- 
“ প্রভু! একজন অসহার নারী আপনার আশ্রয় যা কগিতে 
কাছে, তাহাকে ক্ষমা করুন ।+ ূ ৮ 
গোছ্ধামী সূরযুর দিকে চাহিলেন, ক ছিরভাবে (যা ভীরম্বরে 









.. এ রমণি, আপনার উদ্দেন্ত আনি শব খাছ, কান হুক না 
কথা জিজ্ঞাস! করিতে আলিয়াছেন |” ৫ 
ৃ ্ পি. 





, গোসা।। গরাগীরনিকগে তাহাকে বিজোহী বলিয়া আখের 
৬ রত, *প্রতুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি £?৮ 
৮৮: গোছা। " মহারাজ শিবজী তাহাকে বিদ্রোহী জানিগাই দূর করি 





৮১১ জলপুর্ণ হইল,_ধীরে ধীরে বলিলেন, « আরও - 
বিচ আমার ব্ধ্য আছে" া 
জরযু। * নিবেদন ককন ।” রক 
.... গোস্বা। “ মন্ুষ্যহ্থদয় অবগত হয়| মন্ুষ্যগণনার অযাধ্য। যোদ্ধার 

 হৃদনে কি ছিল জানিবার একমাত্র উপার আছে। 
২-* শাস্ত্রে শিখে প্রণরিণীর হৃদয় গ্রণরীর হৃদয়ের দর্পণগ্বরূপ ;) খদি 
[ দুনাথের যথা প্রথন্লিনী কেহ থাকে, তাহার নিকট গমন করুন, তাহার 
জয়ের ভাব কি দ্িজ্ঞাগা। করুন, তাহার হুদয়ের চিস্| মিথ্যাবাদিলী নহে ।» 
্  গোস্থামী তীব্ৃষ্টিতে 'সরধুর দিকে চাহিতেছিলেন । 

.সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ জগদীখর তোমাকে 
. ধন্যবাদ করি, ভুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শাভ্তিদান করিলে । নেই 
. উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণক্িনী হইবার যে আশা! করে, জীবন থাকিতে রঘু- 
থক লতাততে তাহার সি বিশ্বাস বিচলিত হইবে না) হ্দয়েশ ! 
_ বজগতে তোমার অন্যায় নিন্দা করুক, কিন্ত একজন ছুঃখিনী বিপদে সম্পদে 
: চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে 1” সরযুর নয়নবুগল এতক্ষণে জনপূর্ণ 


হইল গোস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,-তীহাঁর ৮4০ 


/ ছিলি না, ভাঁগনের শাস্ত হৃদয় উত্ক্ষিপ্ত হইতেছিল। ৮ 
 ণেক পর কৃষ্টে আত্মসংঘম করিয়| গোস্বামী বলিলেন, 

২." শানে! আপনার কথ! শুনিয়া, বোধ হইতেছে, সি 
' যোদ্ধার ্রক্কত প্রণর্িনী। আমি দেশে দেশে সপ্ত. 
আগে সি সাক্ষাৎ, মি পারে ১আগনার, াহাকে "কি 
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সারা! নর ঈষৎ লঙগিত পপ কি সে ভা 
দবীয়ে বলিলেন-- ৪৫ এক 
প্রভুর সহিত,তাহার সম্প্রতি দাক্ষাৎ হইয়াছিল ?” 

গোন্বা। “কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে দাক্ষাৎ হইয়াসধি ৮৮. 
২ সরযু। “রঘ্ুনাথ আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে ্ 
কি অবগত আছেন ?” এ ৯ 

গোদ্বা | “নিজ বাহুবলে, নিজ কার্ধ্যগুণে অন্যান নাছ. 
করিবেন, অথব। সেই চেষ্টায় প্রাণরান করিবেন ।* 

দরঘু। “ধন্য বীরপ্রাতিজ্ঞ ! গ্রভু ! যদি তাহার সহিত. তানি র্ 
আক্ষাৎ হয়, বলিবেন সরযু রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান. 
করে | বলিবেন, সরযুযতদিন জীবিত থাকিবে রখুনাথকে কলঙ্ষশুন্য বীর 
বলিয়া তীহারই চিন্তা করিবে, তীহারই যশোগীত গাইবে । ভগবান আর: 
রঘুনাথের যত্ব সফল করিবেন 1: . 
.. গোস্বা।। “তগবান্‌ তাহাই কুন 1 কিন্ত ভবে! সত সর্ধনা। আয় -. 
হয় না,-বিশেষ রখুনাথ থে ছুব্ধহু ভন্যমে প্রবৃত হইতেছে তাহাতে হা 
প্রাগসংশরও আছে ।” 

সরযুর নয়নছয় সহসা জলপুর্ণ হইল, কিন্ধ তঙগ্ণাৎ র্পে সেল 
মোচন করিয়া বলিলেন, ক 

"রাজপুতের সেই ধর্ম] আপনি তাহাকে জানাইবেন, যদি, তব 
সাধনে হুদয়েশের প্রাণবিয়োগ হয়,-ভাহার দাসী তাহার হশোগীত গাইতে: + 
গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিলর্জন দিবে !” ১ / 

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; গোস্বামীর শক্তি ছি 
- না 1 অনেকক্ষণ পরে লরঘূ জিজ্ঞানা করিলেন, যা বটি 
-- আপনার নিকট বলিয়াছিলেন ₹* ১০৯৪০ 
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পু, হিন্দুদিগের গৌরব সান জন্য ইহীর1 দিলে দিনে মাসৈ মালে বসে 
মি এও কাজা কিন্ত অদ্য মে চে) কোথায়, লে 
উৎসাহ কোথায় ? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহা টা বীরগণ আল 
মহারাষী় গৌয়বনর্গীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন & 

অনেকক্ষণ পর শিবজী সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয। বলিলেন. ঠ. 
-* পেশখয়াজী । আনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, দম টের অধীনত 
শ্বীকাঁর করিয়াছি, তাহার অধীন জায়গীরদান হইয়া খাকিব? মহান্সাসট্া 
গৌরব-্রবি চিরান্বকারে মগ্স হইবে $" 

রস বহার বাহ সাধ আপি ভাই! কান, 
কে লঙ্ঘন করিতে পারে?” 

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব । : 

পুনরায় শিবজী ঘলিলেন-_ 
| পাবি আব পদে এ 
ছুর্গ নির্মাণ করিক্াছিলেন, ভখন ইহ|| ব্বাজার দ্বাজধানী স্বরূপ নিশ্মীণু 
ফরেন, ন! সামান্য জায়গীদ্দদণরের "্আবানস্থান বলিয়! নিষ্াণ কারন ৫”. 

আঁবাজী দ্র্ণদেব জন্বরে উত্তর করিলেন-- 

“ক্ষতিয়রাজ ! ভঁবানীর- আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঁজজা- 
করিয়াছিলেন, ভবানীর আদৈশে সে চৈষ্ট। হইতে নিরস্ত হইয়ণছেন, তাহাতে 
আক্ষেপ অবিধেষ্ষ । যখন বায়গড় নিম্মীণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিভ 
হিন্দসেনাপতি জন্মপিংহ যংগ্রামশ্থলে উপস্থিত হইবেন ৮৮: 
হিনুসেনাপতির সহিত যৃদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন ।” | 

* অক্মজী দত কহিলেন, "মহারাজ ! পুর্ধেই আমরা দিল্পীশ্বরের ও 
গদীকার করিয়া! রাজা জয়দিংহের সহিত দন্ধিস্থাপন করিয়াছি, তদ। 
আদ; ক্করিয়। আক্ষেপ করিলে ফলা কি? মাহ! আবনিবাধ্য তাহা 
যা ৯ আপনার দিল্লীগমনের বর্তব্যাকর্তব্যত! বিবেচন! করুন)... 
5. শিবজী,ক « অন্রজী আপনার কখা সভা, কিন্ত যে আশ. 
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: শ্বরার অধিপতি হিদালয় হইতে সাগরকুল পর্যন্ত সমগ্রাদেশ শাশন করিবেন ! 
 ঈশানি ! যদি এ আশা অনীক ক্ষপ্রমান্ত রব এরাপ গাদন বালকের 
হন চঞ্চল করিয়া হিলে ?” 
এই কথ গুলিত্বা সভাম্ছ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইগ) সকলে নীরব, 
আভায শর্মাত্র লাই,--বেই. দিস্তবূতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ 
 বন্ধকার স্থান হইঘেঃ একটা গন্ভীর-স্বর শ্রুত হইল, * ঈশানী প্রবঞ্চন! 
ফরেন না। : রাজন! তীক্ষহত্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহি এই 
 উ্নত পথ অন্থুমরণ করুন,-ন্বপ্র এখনও সকল হইতে !” 
' ভকিত হই! শিবজী চাহিরা দেখিলেন, জটাজূটধারী, বিভৃতি-ৃষিত 
াবীন গোস্ামী সীতাপতি। 
_.নউতৎ্ঘাহে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, বলিলেন, * গৌসাইজী | 
চুপাৎাৎ আমার হৃদয়ে পুলক্দ্রেক করিতেছ£-বালা-কথা পুনরায় 
কসর হইতেছে! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃভ্যুশষ্যায়: শয্বিত হ্ইয়া 
আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, « বস ! তুমি বে চেষ্টা 
 কষরিতেছ তদপেক্ষা। মহতর চেষ্ট। নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের 
স্বাধীনতা! সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোঁবৎসাদি ও ক্ৃষকগণকে_রক্ষ! কর, দেবালয় 
কলুধিতকারীকে শাস্তিপ্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখা- 
ইয়! দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।” বিংশতি.বৎসর পরে 'দ্যাপি 
স্বাদাজীর গম্ভীরদ্বর আমার কর্ণকুছরে শব্দিত হইতেছে,_দাদাঁজী কি 
: প্রব্ষমাবাকা উচ্চারণ করিয়াছিলেন 1” 
 প্ুনরাপ্ধ সেই গোস্বামী সেই গন্ডীরস্বরে বলিলেন," কালাইদেব 
গ্রুবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই 
উন্নত ফললাভ্‌ হইবেপথমণ্যে যদি আমর! ভগ্গোৎসাহ হইয়! উদ্দেশ্য 
 হাক্সাইয়া নিরভ্ভ হই, সে কি তাত দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চন, না 
. আমাদের ভীরুতা র 
২. শভীরুতা।” শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উৎ হাল 
্বীরদিগের কোষে অসি বল্ঝন! শব্দ করিল/_-ক্রোধী ও জুমলাদার 
 পঙ্কামীর গলদেশ জোনে থারণ করিলেন । শীতাপতি ধীর, ভয়শুন্ঠ,_. 
বীর খবীরে আগন বঙ্জহত্তে চক্্ররাওয়ের হন্ত ছাড়াইয়। যেন পতক্ষবৎ সেই 
ুমলাদারকে দুরে নিক্ষেপ করিলেন বিশ্মিত হুইয়া সকলে বুঝিলেন 
:গাঙ্ামী্ চিরবীবন কেবল সাগযজে স্মতিথাহিত হয় নাই! 148০4 
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অভ্্্যা রু জা দ 
ভু? কির এ: - 
» ১ তি বললেন” রি, ০ রী রি | ৃ 
আনযাগন্? গোস্কামীর বাঁতালত্ত! ক্ষমা করুন,- যদি অন্যায় কথ। উচ্চারণ 
করিয়! থাকি ক্ষনা করুন ? কিন্ত মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়”. 
রাক্জ! আপন বীরহ্ৃদয়কে জিজ্ঞালা! করুন॥ যিনি জায়গীরদাতরর গ্বী 
হইতে রাঁজপদবী গ্াহণ করিয়াছেন, যিনি আপিহত্তে বছ বিপদ, বহু সঙ্কট 
হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, বিনি পর্ধতে, উপত্যক্কায়॥ 
গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ধ অন্ধিত করিয়াছেন, তিনি কি গে বীরত্ব 
বিদ্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞুলি দিবেন ৫ বালন্র্দ্যের মায় ঘে 
হিন্দুরাজ্যের তেঞ্জ চারিদিকে অন্ধকার বিদবীর্ন করিয়! উদয় হইতেছে 
সে ুরধ্য কি অকালে অন্ত যাইবে ? রাজন্‌ ! হিন্দ-গৌরব-লস্্রী আপনাকে : 
বন্ধণ করিয়াছেন, আঁপনি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক তাহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি 
র্শব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা! 
করুন|” 
সতীস্থ সকলে নীরিব__শিবলী নীরব, কিন্তু তাহার নয়ন ধক্‌ ধকু করিয়া. চে 
জ্লিতেছিল ! বর 
জামে ক পঢর শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন". 
“ দ্বামিন্‌ ! আপনার ফহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে 
আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না, কিন্ত দৈববাণী হইতে আপনার কথা 
“১ হুদয়ে গভীরতবর অস্কিত হইতেছে ! একটা কথ! জিজ্ঞামা 
করি ;-_হিন্দু-লেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ রণকৌশল, অনংখ্য রানু” লু 
সেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে এনপ সৈনা আমাদের কোথায় ?" ্জ 
নীতাপতি। £ রাবরপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্ত মহারাষ্ট্ী়গণও দুর্বল. 
হুন্তে অমি ধারণ করে লা) জয়দিংহ রগপতিভ, কিন্ শিবজনীও কষত্রিয়বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ পরাজয় জাশক্কা! করিজেই পরাজয় হয় । পুরুষ- রর 
ঘিংহ | বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়], দৈব সংহনন করিয়া, কার্ধ্যসাধন ককন, ভারত- 
রর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে একধপ 





এ 








চি না যিনি আপনার সহায়ত] না করিতবন [” সভান্ছল পুনস্তক্টিভ । 
শিবজী ।মানিলাম, কিন্ত হিন্ৃতে ছিন্দুতে মুন্ধ করিয়! বাদ 
মক রি মেকি মঙ্গল, মে কি পুণ্যকর্খু? ” 1 





জীতাপতি। “ না-কিন্ধ সে পাক লাতকী? গিনি. 
জন্য, স্বধান্মের জন্য ঘুদ্ধ ১৬৮২১৪০/১/০৯- ৃ 
মী চাটার 


কি ্: 2৮2 টিভি ন্‌ ্‌ ৮০৫ সু 
ৰ নি বজী পুনরায় নীরব হই বাহিলেন, প্রায় একদও কাল লী 
কিন্ত করিতে লাগিলেন, ভাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ : 
আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে ? এক দণডকাঁল পর ধীরে ধীরে মস্তক 
 উঠাইয়! গন্ভীরস্বে 'বলিলেন__ 
"্নীতাঁপতি ! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনওগ্বীরশুন্য হয় নাই, 
ঞধনও পরাধীন হইবে না । পুনরায় যুদ্ধ হইবে,_সে মুদ্ধের দিনে আপনা 
 আআক্ষা) বিচক্ষণ মন্ত্রী ব| সাহসী সহযোগী আমি আকাজ্গ]। করি লা। 
















বকিস্ত দে যুদ্ধের দিন এখনও আইনে নাই । আমি পরাজয় আশম্া। করিতেছি : 
| ন্বধন্মী-নাশ আশঙ্কা! করিতেছি না॥ অন্য একটা কারণে আপাততঃ 
বিমুখ হইতেছি; শ্রবণ করুন| 
7. * যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ কত ফড়খন্ত্র, কত গুপ্ত 
উপায় অবলদ্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অগোচর নাই। কত হত্যা 
». ক্ষরিক্লাছি, কত জন্ধিবাক্য বিস্মরণ হুইগ়াছি, কত গ্ছিত কার্যে শিবজীর 
॥ আম কলুষিত রহিয়াছে! দেবদেব মহাদেব জানেন আপনার লাভের জন্য 
এএ জমন্ত করি নাইঈ,_হিন্দু-গৌরব পুনরুদ্দীপ্র হইবে, শিবজীর কেবল এই 
৮ একমাত্র উদ্দেশ্য | | 
২. পদ্য হিন্দু ধর্ষের অবলম্বনন্থরূপ, হিন্দু প্রতাঁপের প্রতিযূর্তিশ্বরূপ 
[নীরা অয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন 
করিতে অপারক! বিধর্ীর সহিত কণটাচারণ করিয়াছি”-ভগবান সে 
চি. না করুন, মহান্ছভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী ভীবন 










ক যার বুথ | 
কি! আরংজী দি-ামাদেক সি বা লন কহেন, জর ও 
৩০ ভিউ ১০০-১০ 
র সহিস্ত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবন্ভী অ .. 
ক নীরব হ্যা ১, ক্ষণেক পপর রি | 


| রা ॥ ] 








| সর "আসত বাকযাান কারান দে 
গমনে আমার কে্ার'প অনিষ্ট ঘটিবে না 1” 

অন্নজী॥ “ কপটাচারী আরংজীব যদি আপনারে বন্দী ক 
হত্যা! করেন, তথন জনস্িহ.কি্পে জাপনাকে রক্ষ করিবেন %*: “সু 
 শিবজী । « সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন । মৃতঃ 
মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী* আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহাঁর 
দেশে যে যুস্ানল প্রজ্পিত হইবে সাগরের জলে তাহা! নিবারিত হই 
না, আরংজীব ও স্মস্ত দিল্লীর সাআাজয তাহাতে দগ্ধ হইয়া 
পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে 1” 

শিবজীকে স্থিরগ্রতিজজ দেখিয়! পপ 
পর শিবজী বলিলেন-_. ডু 

“আর একটা কথ! আছে, পেশওয়াজী সুরেশ্বর ! আবাল 
্‌ অনজী দত! আপনাদিগের স্তায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি ব্বিরল, 
দ্বিগের হ্ঠায় কার্ধাক্ষম নিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদ্দেশে বিরল | আমার 
মহারাষট্রদেশ আপনার! তিন জনে শাসন করিবেন) আপনাদিগের নল 
আমার আদেশের সভায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা! দিয়া ব 

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাঁসনভার গ্রহণ করিলেন । 
মালভ্রী। তখন বণিলেন, " ক্ষত্িয়রাজ ! আমার একটী আবেদন আছে 
বাল্যকাল হইতে আপনার পঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অন্থ্যতি করুন, - 
মহিত দিলী যাত্রা! করি |” নি স্‌ 
.... মজজলনয়নে শিবজী বলিলেন, * মালল্রীী ! তোমার ? 
রর অদেয় কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হইবে 1% টন 
| ৭৮ সা স্টপ মাকে বিদায় মিঃ 
রাত ০৯৭ জগদীশ্বর আপনাকে নিরা-.. 
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্গ রি ৮... নী ঠা) এ চি ম ৫০২ 
সব অপরিক্ষুট্র বলিলেন... 
স্টিল জনকে জানিত্াম |” 


গা ভঙ্গ হইল। শিবঞী শয়নাগারে যাইক্গ! বছক্ষণ চনত করিতে 
লাগিলেন, নবীন গোন্ব।শীর উতৎ্যাহ-বাক্য বার বার মনে উদ্রেক হইতে 
লাগিল । অনেকক্ষণ পর লিঞ্িত হইলেন, নিজ্ত্রায়ও “ঘেন সেই উতৎসাহ- 
ধাক্য নিতে লাগিলেন, দেই বীরভঙ্গী দেখিতে লাগিজেন | কিন্তু স্বপ্ধে 
নকল ঠিক দেখ] যায় না) অবস্থা ও দ্ূপের পরিবর্তন হয় । শিবভী স্প্রে 
নেই উত্তেজনাশ্বাক্য গুলিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্তা ঘেন সে নবীন 
গোস্থামী নহে, বক্ত। রদ্ুনাথজী হাবিলদার ! 





জ - 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ | 
শ স্পনশি 


পৃথুরায়ের ছূর্গ। 
“চলেছে চাঁছির়। দেখ, 
যোদ্ধা। যোদ্ধা এক এক 
কাঁল পরাজয় কাঁর দেবমুর্তি ধরিয়। । 
রা ঙা চে না 


জন্মিবে পুরুষগণ | টি 
বীর যোদ্ধা অগগন, 
বাখিবে ভারত নাদ ক্ষিতপৃষ্ঠে আঁফিয়। |? 
ছেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৯৬৬৬ খু অব বসস্তকাঁলে পৃঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহত্্ পদাতিক 
. আত লইয়! পিবজী দিল্লীর নিকট উপশ্থিত হইলেন। নগরের প্রাপ্র ছয্প 
ক্রোশ দূরে শিবির ষংস্থাগিত কক্দিয়াছেন, সেনাগপ বিশ্রাম করিতেছে, 
 বশিবজী চিন্তিতমনে এদিক্‌ ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন । স্কট: 
চর. করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা ্বীকার কর] কি বীরোঁচিত কার্য | 





শিবজীর মহৎ হায় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল বীর, 
. লা চিভারেখার আক্ষিত)--বিপদ্কাঁলে, যুদ্ধকাঁলেও ২৮:১7 চি 
চটরাটাগাক ০. সা: ৮ ্ 
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দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ | স২গ্ 
শিবজীর যক্ষে মর্গে কেবল তীহার তেজগ্দী উগ্রন্থভাঁব নয় বসের | 
বালক শভ়ুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমগুলোর 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক গুলিতে... ্‌ 
পারিতেছিলেন ! ৃ 
রঘুনাথণস্ত নঙ্গরশান্্ী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে 
পশ্চাতে আবিতেছিলেন। | 
ছুই জনে জনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবভীর হৃদয় ভীষণ চিন্তা 
ব্যতিব্যস্ত ও উতক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর ন্চিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
« ন্যারশান্ধী, আপনি কখনও দিনীতে আঁনিক্লাছিলেন % * 
রঘুনাথ। « বালাকালে দিল্লীনগর দেখিয়া ছিলাম । ” 
শিব। “ তবে সম্মুখে এ বহুবিভ্তীর্ন প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাই, 
তেছে বলিতে পারেন ? আপনি অনন্যমন! হইরা এ দিকে টাহিয়| রহিয়! 
ছেন কিজন্য 2 
রঘ্বনাথ । « মহারাজ ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরা] পৃথুরায়ের হুর্গ- 
প্রাচীর দেখ৷ যাইতেছে ।* ্‌ 
শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “ হায়! এই লে পৃথুরায়ের দূর্গ | এই 
স্থানে তাহার রাজধানী ছিল ! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন | হা! ন্যায়শান্ত্রী ! 
“ সেদিন এ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ত হইতে বিজর়পভাকা উদ্ভটীন 
" হ্ইরাছিল, এ মরুভূমিস্থলে প্রশস্ত নগর বিজয়বাদ্যে শক্দিত হইয়াছিল, 
মরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহালে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল । সেদিন 
হিমালয় হইতে কাবেদ্ী পর্যন্ত হিন্দুবীরগণ নবলহস্তে স্বাধীনতা রক্ষ! 
করিত, _হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাদীনত। গান গাইত ! কিন্ত দ্বপ্নের ন্যায় 
দে দিন গত হইয়াছে, এ পুরাতন দুর্গের নিকট পুথুরাক্ম 'অন্যায় অমর 
হুত হইলেন, পুণ্য ভারতশ্ছান অন্ধকারে আবুত হইগ ! দিবসের 'আলে।ক 
গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুহ্ছম বসন্ডে 
আবাঁর দেখা যায়, ভারতের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবস 
দিন. ভরস। করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা 
কি ফলবন্তী হইবে ? ” ্‌ 
এ বশিবজজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন $ ঠাহার হার চি্তার 
িস্পি অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঝলি- 
2 লিন, দেবার মহাদেব ! যে নি ববনগণ জন্মলাভ করিল, সেদিন. 
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রর তোমার হস্তে প্রচ বরিশুল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল? দংহারক! কেন 
_. খ্বম্মবিনাশিদিগকে নংহার করিলে না ? * 
..- - ক্দ্থুনাথ | £কে বলিবে, কেন % ধীহার! হিন্দুরাজায বিনাশ করিলেন, 
তাহারা হিন্মু-দে বম খলীরও অবমাননা করিতে ক্রটী করেন নাই /--লেই 
_. ভীঘণপতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রন্তরে খোদিত অ+ছে, দে পাপের প্রতিশোধ 
.. এখনও হয্স নাই 1” 
... কম্পিক্দ্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “ ন্যার়শান্দ্রী ! আপনার কথ! 
আমি বুঝতে পারিতেছি মা, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আঁছে £ 
... - ঝঘুমাথ_ “সঙ্লিকটে" এই বলির! আঅনতিদৃরে একটা পুরাতন প্রস্তর 
+- বনির্ষি -দেবনন্দিরে শিবজীকে লইগা গেলেন, বলিলেন, “চারিদিক অব" 
-€লাকন করুন ।”” 
শপিবজী। “দেখিতেছি, মধ্যে প্রাণ, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তস্তলার ! 
টান দেবমন্দির ছিল,_-কালে ভগ্ হইয়াছে । দেবের অবমাননা- 
চি কোথায় খোদিত আছে ?” 
| রঘুনাথ। “তীক্ষদৃষ্টি করুন, এই সুন্দর স্তত্তসারের একটা স্তম্তঙ ভগ্ন 
-. সয় নাই,--তাহার উপর অক্ষিত দেবমুর্তিওলিও ভগ হয় নাই, কিন্ত নিরী- 
ক্ষণ করুন, একটা মুর্তিরও মুখমগুল দৃষ্ট হইবে না| ! কালে স্তন ভা্গিয়] 
 ফেলিত) ধর্শ-বিছ্বেষা ষবনের। স্তস্তগুলি রাখিয়াছে ; কিন্ত সহ দেবমুর্থির 
আধো প্রত্যেক মূর্তির মুখমণ্ডল মাত্র স্বহন্তে ভগ্ন করিয়াছে ! বাসনা, দে 
ধদেশ বিদেশ হইতে লোক আলিগ্লা চিরকাল দেখিতে পাইবে, ঘবন্গণ 
 হিন্দুদেবের অবগানন। করিয়াছেন,-ঘত দিন*এই ক্ষয় স্তত্তসার থাকিবে, 
সত দিন জগতে হিন্দুধর্দের অবমাননা ঘোষণ! করিবে ! 
১৪ *আদ্যাপি নেই পুরাঁতন মন্দিরের সুন্দর ত্তম্তসার বিদামান রহিন্নাছে, 
দ্যাপি প্রতিস্তন্তে বু দেবমুর্থি অঞ্গিত রহিয়াছে, প্রত্যেক মুর্তি মুখ”. 
রি | চর % ৯৬ সনদ আাধিপাজিদিগার. নস 
বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে 1” 
_শিবজীর স্বভাবতই হিন্দুধর্ম অতিশয় ভক্তি ছিল, এই আমার চৌবিউঠ - 
ত তীহার নয়ন আরক্ত হইয়। উঠিল, শরীর কাপিতে লাগিল) র্ষু-. 
সা গ্যারশামী আরও বলিতে লাগিলেন-_ 







্ঃ নিত দি পরাজয় জগন্মগুলে ঘোষণা করিতেছে! এই 
ঠা. এ গর - টপ 
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গযব: একে সে বিলীন হইতেছে, ভাঁহার ৯ বিজী বানের: * 
গৌরবন্তম্থ উদিত হইতেছে । এই কুতবমিনারের উপন আরোহণ করুন 
মসজীদের পরে মসজীদ, গোরস্থানেকর পরের গোরন্ছান, দুরে দি্ীর অপুর্ব 
অত্যাশ্চধধ্য প্রাসাদ ও হর্খযাবলী লক্ষিত হইবে, কিন্ত পুরাকালের হৃস্তিনাপুর 
ইজপুরীতুল্য ইন্ত্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে, _তাহার একটা স্তম্ভ রব! একটা 
মন্দিরও নয়নগোচর হইবে ন!॥+ 

নিঃশব্দে শিবজী ও শত়ুজী ও রঘৃনাথপত্ত কৃতবমিণারের উপর উঠি. 
লেন,-_সেক্ষপ উন্নত স্তন্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশবে পুণন্ৃদয়ে 
শিধজ্জী চারিদিকে চাহিক্তে লাগিলেন $-এই স্থানে কি জগন্ধিখযাত 
হস্তিনাপুর ও ইন্্রপ্স্থ ছিল, এস্থানে কি প্রাতঃস্মরণীগ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ্হ 
বাদ করিয়াছিলেন,_-এস্াঁনে কি সেই পুণযকালে সেই পুণাচলাক রাজতু 
করিক্না সসাগর! ধরায় আধ্য-গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদধ্যাল 
কি এই স্থানে অধ্বিবাঁদ করিতেন ? ভীন্মাচার্ধ্য, দ্রোণাচাধ্য, অজ্ছুন)“ভারতের 
অতুল বীরবৃন্দ কি ইহারই নিকট আপন আপন বীর্ধয প্রকাশ করিয়া! অক্ষয়. . 
ষশোলাভ করিয়াছেন,-_কুস্তী, তরৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্ববণীয়াঁ 
ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিঙ্গেন ?--শিবজীর বাক্শক্চি রোধ. ; 
হইল, ছুই নয়ন দিয়া! জল বহিতে লাগিল,__গদ্গদস্বরে বলিলেন, ২. ৯ 

+:দেবতুল্য পুর্বপূরুষগণ ! আপনাদিগকে প্রণাম করি ! আমাদের 
বাহ বলশূলা, আমাদের নয়ন. তিমিরাবৃত, আমাদের ভদর ক্ষীণ! নীল. 
নভোমগুল হইতে প্রসন্ন হইরা আলোক দান ককুন,--বল দাঁন করুন, 
বেন হিন্দুনাম পুনর্বধারঞরনত করিতে পারি,নচেৎ, সেই উদমেই দেন ছা. 
হয়! এ জীবনে অন্ত কোন আকাঁঙ্ষ! নাই।” ূ 

- শানভুজীর হৃদরও পুর্ণ হইল, তাহারও নগন হইতে বন্যার করিয়া 
. দল পড়িতে লাগিল । ৫4 ১. 
না: ২২০৫৩ সি ছয় পভ. ঙপন্াবঘি ৮ [াঁৰগপ 














[কস ভূমিলাৎ 
ই বর অক, শিবজী পুনরায় দেই পৃথুর ছূর্গগ্রাচীরের 
দিকে দেখিলেন, অনেকক্ষন চাহি! চাহিয়া রঘুনিঘর দিকে ফিরিয়] 
_ কহিলেন 
.. "ন্যারশাস্ত্ী! বাল্াযকালে কক্ষণপ্রদেশের কথ! শুলিতাম, পৃথুরাদ্ধের 
টি অদা ঘেন তাহা নয়নে দেখিতেছি! ছোধ 
হইতেছে যেন এর ভগ্ন ছুর্গ প্রাসাদপুর্ণ__বহুজলাকীর্ণ, পতাক1 ও ভোরণ- 
লি এট বিভ্ভীর্ণ নগর ! যেন রাজসভার গাত্রমিঅবেষ্টিত হইয়। রাজ। 
আাছেন/বাহিরে যতদূর দেখা যায়পথে খাটে, বাটাতে, 
 শ্রাঙ্গণে নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিত্তেছে ! যেন বহুবিস্তীর্ঘ 
বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে,-উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃষ্থার্গীত করি- 
তেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়। জল লইয়া যাইতেছে, 
প্রাসাদপন্মুখে মেলার সসজ্জ দণ্ডাক্সমান রহিরাছে; অশ্ব, হন্তী, রথ 
-. ক্রগীয়মীন রহিপ্রাছে ও বাঁদাকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের 
. স্চৃধ্য এই আপরূপ দৃশ্তের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,--যেন এমত 
ৰ টিয়ার মহ ঘোরের দূত রাজলতার ্রবেশ করিল 
... শআন্যানা কথার পর দূত বলল, “মহারাজ! মহম্মদর-ঘোর আপনার 
ব্লাজোর অর্দাংশ মাত্র লইয়া! সন্ধিস্বাপন ৯ আছেন তাহাতে 
আপনাক্স কি মত ?' 
বি *অহান্ুভব চোঁহান্‌ উত্তর করিলেন--- 
৯২১১৭ গ্বে হুধ্যদের আকাশে অন্য একটা নুর্ধ্যকে স্থান দিরেন, পুথুরায় 
স্বীর রাজ্যে অনা রাজাকে স্থান দিবেন!” রাজবাক্যশ্রবণে জায় 
সেই প্রশস্ঞপ্রানাদ শব্দিত হইল, __জয়্জজয়নাদে গণ সী 








চন 














. রুদ্ধ বন ও রাঁঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের ০ 
গেল,+-আহত ধোঁরী কষ্টে পলায়ন করিয়! প্রাণরক্ষা করিলেন।” 
- ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ ফরিগ্রা বলিলেন-_. 

« রঘুনাথ ! দিন আমাদের গিয়াছে) কি তখাপি এপথানেনী 
মান হইলে, আমাদিগের পূর্ববপূরুষদিগের অবিনশর স্ষীর্তি স্মরণ ক 
গ্বপ্পের ন্যায় নব লষ আশা মনে উদয় হয়। এং বিশাগ বারি 
চিরদিন তিমিরাঁরৃত থাকিবে না; ছা 
পারে। : জগনীশ্বর কশ্নকে আরোগাদান করেন, ছর্ধলকে বলদান করেন, 


জীর্ণ পদদলিত ভারতমস্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন ।” শা 
নিঃশবে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন $ হি 
শিবিরাভিমুখে যাইলেন। র্‌ 
১৫০০২ | বি 
........ ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 5711. 
রামসিংহ। | 
« বুপের সদৃশ বীর, সমান জমান ।” ৯৯ 
৪ কাশ্পীরাম দাস । 
_শিবজী ও তাহার পুত্র শল্ভুজী শিখরে উপবেশন করিয়া আছেন, : 
এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল-" | ও 


১-:০৯৯০৯স৯ ি রামসিংহ অন্য একজন উপিক্ : 





এ এর কীরন পভ । + 


সী ও মতাপ্রিয় ॥ তীগ্বুদ্ধি শিবলী ঘুবকের নুখম ওল দেখিয়াই 
ডাহার উদার ও অকণট্ট, চরিত্র বুঝিগেন, তথাপি আরংজ্ীবের কোন 
কু অভিসন্ধি আছে কি না, দিলীগ্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাচ্ছলে 
জানিবার প্রশ্ন করিলেন / রামসিংছ পিতাঁর নিকট শিবজীর বীত্্য ও 
প্রতপের কথ। অনেক শুনিয়াছিলেন। সবিম্ময়নয়নে সছারাষ্ট্র বীরপুক্ধষের 
দিবে অরলোকন করিরেন। শিবজ্ী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও ষথোচিত 
মহ্মানগু্ঃসর অভ্যর্থনা! করিলেন । ক্ষণেক পর রামদিংহ কহিলেন-_- 

.. এমহারাজকে থুর্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্ত পিতার নিকট 
আআগন্র যশোবার্ত। বিস্তর গুনিরাছি, অদ্াা আপনার স্তাম্ব স্বদেশপ্রিয় 
ধ্ধপর়্ায়ণ বীরগুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল ।” 

২. শির । « আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য । আপনার পিতার তৃল্য 
বিচক্ষণ, ধন্মপর]য়ধ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজদ্বামেও বিরল) দিল্লী আগ- 
মনের সময় যে তাহার পুজ্রের সহিত সাক্ষাৎ হুইল ইহা স্থুলক্ষণ সন্দেহ 
নাই 18? 

রাম। “মহাশয় ! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সআাট. আমাকে 
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্‌ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ 
করেন £" 

শিব। « প্রবেশসন্বন্মে আপনি কি পরামশ দেন?” শিবজী তীক্ষ- 
নয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন। 

অকপটস্বরে রাঁযনিংহ উত্তর করিলেন-_ 

4ত্যায়ার রিষেচনায় এইক্ষণই প্রবেশ করা বিধেয়, ন্বিলম্ব হইলে বাস 
উপ্ত হইবে, গ্রীপ্ম ছঃসহুনীল়্ হইবে ।” 

ঝাঁমনিংহ্র সরল উত্তর গনিয়া শিবজ্জী ঈবত হাস্ত করিয়া বলিবেন-_ 

4 সে, কথ। ব্রিজ্ঞাস্! ক্রি ন্থাই, আপনি দ্রিপ্লীতে অধুনা বাস করিতে- 
ছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই) আমার পাচ্ছে দিক্লীন 
গ্রুবেশ কতদূর বুদ্ধির কাথা তাহা! আপনি 'অবহ্ঠই জানেন 1” 

. উল্লারচেন্র॥ রামনিংহ এতঙ্গ। পর শিবজীর মনোগত ভার বুঝিয়া ঈবৎ 
হান্ছ কৰি ঝলিযলন-- 

“কম করুন, আমি আপনার উদ্দে্ত পূর্বে বুঝ্মিতে পারি নাই | আন্ষি 
অগন্ান অবস্থাস্থ হইন্দে চিরকাল পর্বত বাদ করিতাম, নিজর অসির 
উপর নির্ভর করিভাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিয়য়ে 
ত্ামি অজ্ঞমাত্রঃ_পিতা আপনাকে যখন দ্বি্লী আনিতে পরামর্শ দিয়াছেন 


- আকেকিংশ পরিচ্ছেচ। - হজ. 
তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন । নি আবিতী পাক, ভীহার ' 
পরামর্শ কখনও ব্যার্থ হয় না ।” 

শিবজী বুবিলেন, দিল্লীতে তাহাকে রুদ্ধ করিযার অন্ত কৌনও কন! 
হয় নাই, অথব1 ষদ্দি হইয়! থাকে, রামসিংহ তাহ! জানেন না। তখন পুনরায় 
বলিলেন-_. * 

*হ11! আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,-আমার 
আনিবার সমর ভিনি আরও বাক্যদ্দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হত 
আপনি অবগত আছেন ।” 

রামসিংহ । “আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে 
না), কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাঁকাদাল এ” 
ছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকে ৪ আদেশ করিয়াছেন |” 

শিব । *“ভাহাতে আপনার কি মত %” 

রাম। শপিতার আদেশ অব পালনীয়, রাজপুতের বাঁকা লঙ্ঘন হয় 
না,_পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন ন! হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে 
পারেন, সে বিষয়ে দাসের ঘতর কোনও ক্রটা হইবে না।” 

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল | আর পসনোহ না করিয়া ঈষৎ হাদিয়া 
বলিলেন__- 

"তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে বা উপ 
হইবে, 'চলুন এইক্ষণই দিলী প্রবেশ করি।” 

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন । 

সমস্ত পথ পুরাতন মুমলমান-গ্রানাদের ভগ্রাবশেষে পরিপূর্ণ । প্রথম 
মুসলমানের! দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন ছৃর্সের নিকট আপনা 
দিগের রাজধানী নিশ্ীণ করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং প্রথম সঙ্সাট্দিগের 
মস্ভীদ, প্রাসাদ ও. সমার্ধিমন্দিরের ভগ্মাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয 
কালক্রমে নূতন নৃতন সম্রাট আরও উত্তরে ন্তন নৃতন প্রাসাদ ও রাজবাঁটা 
নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল! শিবজী 
যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজীদ ৬ মিনার, কত সন্ত ও গমান্ধি- 
মন্দিরের ভগ্মাবশেষ দেখিলেন তাহ! গণন] করিতে পারিতলন ন!। রামলিংছ 
শিবজীর সঙ্গে সঙ্গেঞযাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচস্ দিতি 
লাগিলেন, উস্কে উনের €ণের পরিচয় পাইলেন, উভ্রের মধে বজডিরে 
সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষবুদ্ধি শিবজী স্থিন্ন করিলেন যদি দিল্লীতে ক্ষানও 
বিপদ্‌ হয়, একজন প্ররুত বন্ধু পাইক। 


১৬৬ ক্কাীব্ন জাক্ঞ।ত । - 
. শথিমধো লোদীবংশীক্ষ সআাট্দিগের প্রকাণ্ড সমাঁধিমন্দির সকল দুষ্ট 
ইল, গ্রতোক রাজার কবরের উপর এক একটী গশৃজ ও. অট্টালিক! 
নিশিত্তি হইয়াছে | আকফগানদ্িগের গৌরব-্থধ্য যখন অন্তমিত হয়, তখন 
এই স্থ(নে দিল্লী ছল, পরে 'আরও উত্তরে সত্বিয্া গিয়াছে। 

তাহার পর ভ্মাউনের প্রকাঁও লমাধিমন্দির ৷ তার্থার পরে « চৌষট. 
প্রন্থা।” "অথাৎ, শ্বেত-প্রন্তর-বিনিম্মিত চতুঃযষি ত্তন্তযুক্ত প্রকাণ্ড ম্বন্দর 
অট্টালিকা । তাহান্ন পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান । পৃথুরায়ের ছুর্গ হইতে 
আধুনিক দিল্লী পধ্যস্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন লেই 


গুথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অক্কিত রহিয়াছে । এক একটা প্রাসাদ বা 


আট্টালিক1 সেই ইতিহাদের এক একটা পত্র, এক একটা গোরস্থান এক 
গুকটী অক্ষর, করাল কাল দেই ইতিহ[পসলেখক ; নচেৎ এরূপ অক্ষরে 
ইতিহাস কেন লিখিত হইবে ? 
1 শিবলী আরও আসিতে লাগিলেন | দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আঁদিলে 
রামপিংহ সগর্ধবে একটা মন্দির দেখ।ইয়। বলিলেন-__. 

পকীজন্‌, এ যে মন্দির দেখিতেছেন,-পিতা। জ্যোতিষ গণনার্থ & 
মান-মন্দির নিন্দা করিয়াছেন; বহুদেশের পত্র এ মন্দিরে আসিয়া 
৬ নক্ষাত্র গণন! করেন ।” 

শিব । * আপনার পিতা যেন্ধপ বীর সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ 
১৩০ লোক অতি বিরল; গুনিয়াছি পূণ্য কাশীধামেও তিনি 
ধ্রদূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন | ” | 
1 াম্‌।- “ স্বাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য |" অচিরে দ্দিলীর প্রাচীরের. 
(ভিতর দমকলে গুবেশ করিলেন । 

গ্রবেশ করিবার ময় শিবজীর ঈষৎ হাদকজ্প হইল,_-তিনি অশ্ব খামাই- 
লেন | একবার পশ্চাৎদ্রিকে চাঁহিলেন, একবার মনে চিন্ত। উদর হইল 
যে, « এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি |” তৎক্ষণাৎ, ধর্ম 
গরায়খ জয়সিংহের নিকট যে বাফাদান করিয়াছিলেন তাহা! স্মরণ হইল, 


'জয়সিংহের পুজের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,-“ভবানীর নাম লইলেন ও 


নিজ কোষে “ভবানী” নামক অ্পিকে মনে মনে রণ করি! দিলীদ্বার 
টিসি কদিদেন। 
০১২৩৭ না ইস লী হইল 


রী + . ্ ্ ৬. 


(| ১৬৩ ] 


| বিশ পর পরিচ্ছেদ । 
চে | 


“দ্ধরে যরে বাজিছে বাঁজন! ) 
নাচিছে নর্তকী-বন্দ, গাইছে স্সৃতানে 
খাঁষক ১ জু ছু ও 
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মাল! গাঁথা ফলফু'লে ) 
গৃছাগ্রে উড়িছে ধবজ ১ বাতায়নে বাতী। 
জনতআঁতঃ রাজপথে বছিছে কলোলে। 
মধুহুদন দত্ত । 
দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে! আরংজীব স্বয়ং আঁক. 
জমক্প্রিয় (ছিলেন না ; কিন্দ্র রাজকার্ধ্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাকজমক 
আবশ্যক তাহা বিশেষদ্পে জানিতেন । অদা শিবজী দরিদ্র ম্হারা্র 
দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আনিঙ্লাছেন; মোগজ- 
দ্িগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবলী আপন হীনত! 
বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিত। বুঝিতে পারিবেন, 
এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। 
সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উত্সবের দিনে কুল-ললনার সাক অপুর্ব বেশ 
ধারণ করিয়াছে | 
শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাঁজপথ অতিবাঁহন করিতে লাগিলেন । 
গথ দিয়া অসংখা অশ্বারোহী ও পদাতিক গমলাগমন করিতেছে, নগর 
লোকারণ্য হইয়াছে ! বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণাদ্রব্য রাশি 
করিয়া বাখিয়াছে; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব 
খাদ্যসামগ্রী, অপধ্যাপ্ড গৃহাজুকরত্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজখথ 
অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর দিম! নিশান 
উড়িতেছে, কোথাও স্থপরিচ্ছদে গৃহস্থের! বারন্দায় বসিয়া! রহিয়াছে, কোথাও 
বা গবাক্ষ- দিয়! কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহ্ারাপ্রী যোদ্ধাকে দেখিতেছে | 
পথে অসংখ্য শকট, শিবিক1, হত্ভী ও অশ্ব ; রাজ, মন্সবদাঁর সেখ, 
আমীর ও ওমরাঁহগণ গমনাগমন করিতেছেন ; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে 
যেন নগর কীপাইয়া যাইতেছে ও সুন্দর অলঙ্কার 'ও রক্রবূ বন্ত্রে মণ্ডিত 
“হইয়া শু নাড়িতে নাঁড়িতে গজেন্্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলির! যাইতেছে ও 
হুঙ্কার শব্দে শিবিকাবাকগণ যেন আরোহীর পদনধ্যাদ। চীৎকারশন্দের 
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ছার! প্রচার করির| চলিয়া! যাইচতছে | শিবজী এরূপ নগর কখন দেখেন 
নাই, কোথার পুলা ব! রায়গড় ! বাইতে ষাইতে রামদিংহ দূরে তিনটা শ্বেত 
শ্মুজ রা খাইয়! বলিলেন. 

ই দেখুন জুম্মা মস্জীদ্‌ ! সম্রাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া 
ধউন্নত প্রশভ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, - শুনির্াছি ওবূপ মস্জীদ্‌ 
জগতে আর লাই ।" [শবজী বিশ্য়োৎফুল্প-লৌচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রান্তরে 
নির্মিত বিভীর্ণ স্থান ব্যাপিয়] মপ্জীদের প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাঁহার 
উপর স্ন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনিশ্মিত তিনটী গম্বুন ও ছুই দিকে ছুই মিনার 
- যেন গগুন ভেদ করিয়া উঠি্লাচছ । 

এই অপরূপ মন্ক্জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ- 
গ্রস্তর-বিনিশ্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল | ছুর্গের পশ্চাতে ঘমূনা নদী, সম্মুখে 
ছুর্গ 9 মস্ভীদের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপুর্ণ ও লোকারণা ! সেই 
স্থানের ভ্তার আর একটা স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি লা 
সনহ । ছুর্খের প্রাচীরের উপর সহশ্র নিশান বাযুপথে উড়িতেছে, ঘেন 
জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা 'ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে! হূরগস্থারে 
একজন প্রথান মন্পবদ।রের প্রশন্ত শিবির ঃ মন্সবদার হুর্গদ্বার রক্ষা 
করিতেছেন। সম্মুখে সেন! রেখায় রেখায় দণ্ডার়মাঁন রহিয়াছে, বন্দুকের 
কিরিচশ্রেণী ক্র্যালোকে ঝকৃমক্‌ করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্ত» 
রস্ত্রের নিশান বারুমার্গে উড়িতেছে। হুর্সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য 
প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রপরন করিতে আসিয়াছে, ভুর্গগ্রাচীর হইতে মন্জীদ- 
প্রাচীর পর্যন্ত ও উত্তয্ন দক্ষিণে যতদুর পথ দেখ। যায়, সমস্ত শবদপূর্ণ ও 
লোকারণ্য ! অশ্বারোহী, গজারোহী ব। শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রধান 
প্রধান পদাভিযিক্র পুরুষ ব্ছলোকসমন্বিত হইয়া বহু সমারোছে সর্থদাই 
ছুর্গস্বার ভিতর ব! বাহিরে আনিতেছেল ॥ তীাহদ্িগের পরিচ্ছদ-শোভাঁয় 
নয়ন বলদিত হুইতৈছে, লোক্ষের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে! সফল 
"কাকে নিমগ্ন করিয়। মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর 
কল্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের ৮৮৯৬. 
ক্ষমতাবার্তা জগৎ্সংগারে প্রচার করিতেছে! 
বিশ্ময়েতফুললোচনে ক্ষণেক এই সমজ্ভ ব্যাপার দেখিয়। শিবজী নাফ 
নিংহের সহিত ভূর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া ুরগগ্রবেশ করিলেন: ॥ 
চর্দিকে বিভভীণ “কারখানায়” অসংখ্য শিল্পকারগণ রাল-বাবহাথ। নানাবিধ 
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চিপ. ৮০ এরই রৌপাখচিত বক্র সঙল্মল্‌ মসলিন 
রা ছিট,বহুমূল্য গালিচাঃ চন্দ্রাতপ, তান্ু বাঁ পরদা। স্থন্দর গরিধের, 
উত্দীষ, শাল ব1 গাত্রাভরণ, অপক্ষণ স্থররণ, নৌপ্য ও মণিমাগিক্যের বেগম 
গ্ররিধেয় অবঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কার্কাঁধ্য, ভুন্দর কাষ্ঠ ব! খেত প্রান্তের 
গৃহানুকরণ ভ্রব্য, রাশ রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ ব। হুরিগ্ব্ণ গ্রস্তরের নানা- 
বূগ খেলনাদ্রব্য, কদ্ধ বর্ণনা! করিব! ভারতবর্ষে যত অপুর্ন্ম শিলকার ছিল, 
সমাট-আদেশে তাঁহার! মানিক বেতন পাইক়| গ্রতিদিন দুর্গে কার্ধা করিতে 
আঁমিত। ষমাটু রাজকার্ধ্যার্থ বানি প্রয়োজনের জন্য থে কোন বস্ 
আবশ্তক বোধ করিতেন, বিলাপিনী বেগমগণ বতরূপ অপূর্ব " করমায়েশ * 
করিতেন, প্রাসাদবানিদিগের যাহ! কিছু প্রয়োজন হইত, সন্ত এই ঘা 
প্রস্তুত হইত । | 
শিবজী এ সমন্ত দেখিবার সমন পাইলেন না! । অসংখ্য লোকের মধ্য 
দিয়া “দেওয়ান্ম আম” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনিম্মিত 
প্রানন্্জর নিকট আসিলেন । সম্রাট সচর।চর এই স্থানেই ভা অধিবেশন 
করেন,কিন্ত অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার্‌ 
জন্যই,_আরও ভিতরে ভ্ুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনিম্মিভ নানারূপ অলঙ্কাতুর 
অলক্ষত জগতে অতুল্য “ দেওয়ান খাস” নামক প্রালাদে নত! অধিবেশন 
করিয়াছিলেন ! শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন গ্রাষাচদর ভিতর 
রত্বমাণিক্য বিনিশ্পিত হৃর্যারশ্িগ্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর লম্াট্‌ 
আরংজীব উপবেশন করিক্স। আছেন, সমাটের চানিদিকে কপ্য-বিনির্সি 
রেল, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মন্সবদার, ওমরাহ ও 
বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । রামশিংহ 
শ্িবজীর পরিচয় দ্বান করিয়া র্বাজসদনে উপস্থিত হইলেন | 
. বশিব্জী অদ্য দিলীনগরের অসাধারণ শোভ। দেখিয়াই আরংজীর়বর্‌ 
উদ্দেস্টা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আমিয়। সেই বির আরও 
স্কাই প্রতীয়ম।ন হইল । যিনি বিংশন্তি বত্নর তুমুল যুদ্ধ করিয়া! আগনার 
স্বজাতির ত্বাধীনত! রক্ষ! করিয়াছিলেন, বিনি সম্প্রতি সমাটের' অধীনডা। 
স্বীকার করিল! যুদ্ধে ঘথেষ্ট সন্থায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর, দ্বীকার। 
করিয়া! স্হারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্াট্ডক দর্শন করিতে দিলী পধ্যন্ত আসিফ” 
ছেন, সরা, তীহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন ? সাষান্ যেনাপতিকেঞ, 
উর সন্মান্ন করিতেন, শিবজী অদ/ একজন সামানা- কর্চণরীর 
ব্যায় অম্রভাবে রাজ্সদূনে দাযমান ! শিবদ্দীর ধমনীতে উ্ণ শোগিত 
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বহিতে জাগিল,কিস্তু এক্ষণে নিরুপার ! সামান্ত রাঁজকর্ম্মচারীর গার 
লন্রাটুকে “ তনলীম * করির়। রীতিমত “ নজর” দান কতক্সিলেন। আরং- 
জীবের ডর উদ্দেশ্য সাধন হইল,--জগত্-নংসার জানিল, শিবজী জানিল, 
শিরন্ধী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভূর সহিত, ্নীণের বলিষ্ঠের 
সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা ! | 

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব « নজর” গ্রহণ করিয়া কোন বিশ্বে 
সমাদর না করিয়া শিবজীকে “ পাচ হাজারী ” অর্থাৎ পঞ্চ সহশত্র সেনার 
সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবহ 
প্রজ্জলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ওষ্ঠের উপর দস্ত- 
স্থাপন করিলেনঃ অস্পষ্টন্বরে বলিলেন, “ শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট 
যখন মহারাষ্ট্রে বাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাঁজারী আছে! 
দ্বেখিবেন, তাহার! -ছুর্ধলহত্তে অসিধারণ করে না!” শিবজীর পার্থ 
রজকন্মুচীরিগণ এই কথ। শুনিতে পাইল, সআটের কাণে এ কথ। উঠিল । 

অন্তান্ত আব্তকীয় কাধ্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল |্টিঅাট 
গাতোখান করিয়! পাঙ্শহ্ উচ্চ শ্বেতপ্রন্তরবিনিন্বিতি বেগনযহলে গেলেন, 
নদীর জোতের স্াক্স ছুর্গ হইতে অদংখা লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, 
ফেযাহার আবাদস্থানে যাইল, সাগরের হ্যার বিস্তীর্ণ দিদ্লীনগরে অচিরে 
লোকজ্োত লীন হইয়া গেল । 
_- ধশিবজীর আবাসের জন্ত একটা বাটা নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল ; রোধে, অভিমানে 
সন্ধ্যার সময শিবজী দেই বাঁটাতে আসিলেন, একাকী বপিয়! চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । 

ক্ষরণেক গর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল, যে অদ্য সআাটের সম্মুখে 
শিবিভী যে কথ! উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহ! শুনিয়াছেন, সগ্তাট, 
শিবজীকে অন্ত দও দিতে ইচ্ছ। করেন না, কিন্ত ভবিষ্যতে শিবজী রাজ- 
গাঙ্াঁৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন ন|। 

শিবলী বুঝিলেন, ভবিধ্য্* আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে) বাধে যেরূপ 
সিংহকে ধরিবার জন্ত জাল পাতে, ক্রুর ছুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে 
ধীরে শিবর্জীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন । «“ এ জাল 
বিদীর্ণ করিয়! কি পুনরার স্বাধীনতা লাভ করিব ?* পুনরায় নীরবে প্রা 
. কদওকাল চিত্ত করিতে লাগিলেন । 
শেষে দীর্ঘনিষ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “হ। সীতাপতি গোস্কাধিন! 
ৰ বির সা দিয়াছিলে,_-তখন তোমার পরামর্শ 
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গ্রান্থ করিলাম না, ভোমার গরীর়সী কথা এখনও আঁমাঁর করে শি 
হইতেছে !--আরংজীব ! পাঁবধান ! শিবদ্ী এ পধ্যন্ত তোঁমাঁর নিকট শত 
পালন করিয়াছে,-ভাহার সহিত অনত্য বা খল আাচরণ করিও না, কেমন! 
শিবভীও সেবিপ্বা় শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন; 
মহারাই্রদদেশে যে দমপ্লানল প্রজ্জলিত করিব, তাহাতে এই হুন্দর দিরীনগর,, 

এই বিপুল মুসলমান সাভ্রাজা দগ্ধ হইয়! ঘাইবে 1” 





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ | 


শ্রী 
নিশ্বীথে আগন্ভক | 
« কে তুমি-___ 
বি্ভূতি-ভূষিত ভঙ্গ । 
মধুস্থদন দত্ত । 
কয়েক দিল্লর মধো শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারি- 
লেন 3 শিবজী আর স্বদেশে ন| যাইতে পাহরন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী 
হইয়। থাকেন, মহারা্টায়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের 
উদ্দেশ্য ! শিব লত্াটের এই কপটাচরণে খত্পরানান্তি কষ্ট হইলেন; 
কিন্ত রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে, 
লাগিলেন। 
শিবভীর চিন্বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাগপন্ত স্ায়শাস্জী সর্ধবদ। শিবজীর সহিত 
এই বিষয় আলোচন। করিতেন এ নানানপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন্‌। 
অন্নেক যুক্তি করিয়া! উভয়ে স্থির করিলেন ঘে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের 
জন্য সম্রাটের নিকট অনুমন্তি প্রার্থনা করা বিধেয়,_অন্থমতি ন! দিলে 
আন্ত উপায় উদ্ভাবন কর। যাইবে । 
স্যারশান্্রী পপ্ডিতপ্রবর ও বাক্পটুতার অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন 
রাঁজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। ৃ 
আবেদনপত্রে শিবজ্জী যে ঘে কারণে দিদ্রীতে আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহা! ,বিস্তারিতন্ধূপে লিখিত হুইল শিবজী মোগল সৈছোর সহায়তা: 
করিয়া থে বে কাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, আঁরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার .. 
. করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান রুরিয়াছিলেন, তাহাও 
| র্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থন! কারিলেন যে, « আমি খেকার্ধা 
দূ 





সি 


৯৬৮ জীবন প্রভাত। 

_ আঁধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহ! এখনও সাধন করিতে প্রস্তত 
আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে ধতদূর সাধা 
সাহ!স্য করিব। অথবা! দি সম্সাটু আঁমার সহাম্তা গ্রহণ ন! করেন, 

 অন্ুমতি দিন আমি নিজের জাঁয়গীরে প্রত্যাবর্তন করি, কেনন! হিন্দুস্থানের 
জলবায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গী ও. স্পেনার পক্ষে যত্পরোনান্তি 
অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।” রথুনাথ স্াক্বশান্তী 
এইরূপ আবেদনপত্র সম্জাট-সদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট উত্তর পাঠাই- 
লেন্‌, উত্তরে নান। কথা লিখা আছে, কিন্ব শিবজীর প্রত্যাবর্থনের অনুম্ন্তি 
নাই! শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সঞআ্জাটের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । তখন দিন দিন পলাপ্ননের উপায় চিজ। করিতে লাগ্রিলেন। 

উপাঁর উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধার সময় শিবজী 
গবাক্ষপার্থে চিক্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সৃর্যা অন্ত গিয়াছে, 
কিন্ত এখনও তান্ষকার হয় নাই, রাজপথু দিনা লোকের স্রোত এখনও 
অবিরত বহিয়] যাইতেছে । কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছর্দে কৃত 
কাঁর্ধ্যে এই রাজধানীতে আদিক্লাছে! দিল্লী অমংখ্য সৈনিকের বাদস্থান, 
সর্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া ছুই এক জন শৈনিক বাইতে দেখা যাইতেছে । 
কখন কখন দুই এক জন শেতঃঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষারুত 
কুষ্চবর্ণ শত শত দেশীগ হিন্দু ব| সুসলমান সর্বদাই ইভ্ান্ততঃ ভ্রমণ 
করিঞ্চেছে। ছুই এক জন কুষ্ণবর্ণ কাঁফী৪ কখন কখন দেখা যাইতেছে। 
পাঁরন্ত, আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা! মসাফের এই 
সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে মুসলমান ব। হিন্দু নেনাপতি রাজ! 
বা মন্সবদার বহুলোকসমস্থিত হইয়া মহাসমীরোহে হত্তী বা অশ্ব ব। 
শিবিকায় আরোহণ করিয়। যাইতেছেন, তদপেক্ষ! উচ্চরবে বিক্রেতাগণ 
আপন আপন পণাদ্রব্য মন্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতছিন্ন 
মহজ আন্ঠান্য লোক শহর কার্যে জলের আোতের ন্যাক্স ফাতায়াত করি” 


ছে! 
ক্রমে এই জনজোৌত ক্রাস পাইতে লাগিল । দিল্লীর অসংখ্য দোকান. 
দার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনস্ত কলরব 
ফেন ক্রমে ভাষ প্রাণ্ত হইল, ছুই একটা বাটার গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিণ। 
দেখ! যাঁইীতে লাগিল, অনন্ত হন্থ্যশ্রেণীর মধো দুরস্থ অট্রালিকাগুলি ক্রমে 
অন্ধকারে আরৃত হইতে লাগিল। আকাশে ছুই একটী তার! দেখ। দ্বিল, 
ূ পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই, শিবন্ী পূর্বদিকে চাহিলেন;__দিল্লীর 
দির: বা 
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উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শাস্ত বিস্তীর্ণ দিগস্তপ্রবাহিণী মুনানদী শাঁয়ং-. 


কালের নিভকতার অনস্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে? 

সেই নিস্তন্ধতার মধ্যে জুন্মা মস্জীদ হইতে আজানের পবিজ্র শব উত্থিত 
হইল, যেন সে গম্ভীর শব ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে জাগিল, 
যেন ধীরে ধীরে মাঁণবের মুন আকর্ষণ করিয়া গগনে উখ্িত হইছে লাগিল! 
শিবজী মুনলমান-ধস্ম-বিদ্বেধী, কিব্ড মুহূর্তের জন্থুও স্তব্ধ হইয়। সেই সায়ং- 
কালীন স্থদূর-উচ্চারিত গল্ভীর শব্ধ শ্রবণ করিতে লাখিলেন। অন্ধকারে 
পুন্রার চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্জীদের শ্বেত প্রন্তর-বিনিন্মিত গম্থুজ 
স্বনীল আকাশপটে অন্পষ্টী দেখ! যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্কবর্ণ 
উন্নত প্রাচীর যেন দুরে পর্বতশ্খেনীর মত দৃষ্ট হইতেছে! এতন্ভি্ন সমস্ত 
নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিভ্তব্ধতায় স্তব্ধ! 


রজনী গ্ুভীর হইল, কিন্ত শিবজীর চিস্তাহৃত্র এখনও ছিন্ন হইল ন1।... 


অদ্য পুর্ববকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের 
স্ুহদ্বগ, বালাকালের আঁশ।॥ ভরস!, উদ্াম ;--দাহসী উন্নতচরিত্ত পিত। 
শ!হজী, পিতৃতুল্য বাল্যন্তদ দাঁদাজী কাঁনাইচদব, গরীনূপী মাতা। জীজী ।__ 
যিনি মহারাষ্ট্রের জরের ভবিধ্যদ্বাণী বলিম্নাছিলেন, মিনি বীরমাহার ন্যাগ্ 
বালককে বীরকার্ধে; ব্রতী করিয়াছেন, 'ইগদে আগাম দিয়াছেন, আহবে 
উত্নাহ দ্রিয়াছেন ! 

তাহার পর যৌবনের উন্নত” আশা, ভীষণ কার্থ্যপরষ্পরা, ছূর্গ-বিজর, 
দেশ-বিজয়্, রাজ্য-বিদয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপুর্ব জন্মলাভ, 


দোদ্দওপ্রভাপ, দুর্দমূনীক্ম উচ্চাভিলাধ ! বিংশ বত্সর পরধ্যালোটন! করলেন : 


প্রতিবৎসর অপুর্ব্ব বিজয়ে ব! অনমসা'হসী ক্যার্ো অক্কিত ও দমুজ্ল । 

সে কাঁধ্যপরম্পর! কি বার্থ? সে আশা কি মায়াবিনী ॥৪--না! এখনও 
ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে খবন- 
রাজ্যের অবপান হইবে, হিচ্ছ্রাজচক্রবর্তির মন্তকের উপর. রাজচ্ছৃত্র 
উন্মীপিত হইবে ? 


এই প্রকার চিত করিতেছিলেন; এন্ধপ পময়ে দ্বিগ্রহর রজনীর ঘণ্টা 


বাছিল, রাঁজপ্রামাদের নাগ্রাখ!ল। হইতে ৫স শক উত্বিত হইয়] সমস্ত বিশ্তীণ 
নগর ব্যাপ্ত হইল» নৈশ শিশ্তব্ধতার গস্তীর শব্দ বহুদূর পথাত্ত শ্রুত হইল ॥ 


আকাশগর্ভে সে শ এখনও লীন হয় নাই, এন্ধপ অঞয়ে খিবজী। 


উদ্মীলিত গবাক্ষদ্বারে- একটা দ্ধ মনুষ্যমূূ্ত দেখিতে পাইলেন) কৃষঃবণ্‌ 
অন্ধকার আকাঁশপুটে বেন দীর্ঘশনিশ্চেষ্ট গ্রতিক্ৃতি | 


ঞ 


নর 


1. 


| 
] 


রি... রদ পাত ॥ 
এ বিম্মিত হৃইয়। শিবজী দ্ডার়মান হইলেন, যেই আকৃতির প্রতি তীব্র 
করিলেন, কোষ হইতে অপি অর্ধেক বহর্গত করিলেন। অপরিচিত 
আগন্ধন্ত তাহ আহ না করিয়|। লক্ষ/ না করিক্। ধীরে ধীরে গবাঙ্ষভিতর 
দ্িন। খুছে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও জবুগলের ভপর হইতে 
নৈশ শিশির মোচন করিলেন। তু 
শৈব্ী তীস্ষনয়নে দেখিলেন, আগস্তকের মণ্তকে জটাজ্ট, শদীরে, 
বিভ্ৃতি ১ হস্তে বা কেবে অন্সিবা ছুরিক1 ব। কোনও প্রকার অন্ধ শাত 77. 
তবে আগন্তক শিবজীকে হত্যা করিবার জঙ্ত স্ঞাট-প্রেরিত চর লহে। 
ভ্ববে আগ্রস্থক €ক? 
তীক্ষনয়ণে অন্ধকার ঘরের ভিত্রও শিবজীকে লঙ্গয করিয়! আগম্তক 
বন্সিলেন__ 
" মহারাজের জয় হউক!” 
১ অন্ধঞ্চারে আমন্ধকে+ আন্টি দেখিয়! শিবজী তাহাকে চিনিতে পারেন 
্‌ . না কিন্ত তাহার ক্শব্ধ শ্রখণমাত্র চিনতে পারিলেন । জগতে প্ররুত 
বন্ধ অতি বিরল বিপদের দময়, চিন্তার সদর এরূপ বন্ধকে পাইলে হায় 
ন্বতা করিয়! উঠে। শিবজী নীতাপতি গোন্বমীরে প্রণান ও সন্গেহে 
নক্ষত্র, নিকটে বসাইলেন, একটী দীপ জালিলেন, পরে অতিশয় 
উৎসুক হইক্সা-জিজ্ঞাসা করিলেন _ 
২. «বদ্ধুগ্রবর !উরায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে 
£&. কিরূপে আফিলেন ? এতদুরেই বা কি প্রয়োজনে আদিলেন, ও অদ্য 
নিশীথে নহুষ। গবাক্ষদ্বার দিরা আনিবারই ব অথ কি?" 
পীতাপতি উত্তর করিলেন, “ নহারাজ ! রাযুগড়ের সংবাদ নমস্ত 
কুশল; আপনি যে মচীবগ্রবূরের হান্ডে বাঁজ;ভার স্তব্ত কবিক্সাছেন, তাহাতে 
অমঙ্জল হইবার নম্ভাবন| নাই, কিন্ধ এ বিষয় আমি বিশেষ জানি, না, 
কেননা তাপনি রারগড় পরিত্যাগ কৰ্ধিঝার পরে অধিন্চ কাল. আমি 
অথায় ছিলাম ন1। পুর্কেই আপনাকে বলিযাছিলাম, আমার কঠে।র 
ব্রহমাধলার্থে আস্ঠকে, দেশে দেশে পধ্যটন করিতে হ্য়,সেই 
মথুর! গ্রস্থৃতি, তীথস্থান দর্শনার্থ দিরী আসিয়াছি। প্রত্ুর 
যখন, আক্ষাৎ করি তধই আমার সৌভাগ্য, ছ্িবাই কি, 




























১1 কসর ।. & উধাপি, কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয় 
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৪৮, 


& 


পঞ্চবিহশ পরি দ |. 


লীত্।| “নিবেদন করিতেছি; ক্ষিত্ব পুর্বে ছিজ্ঞাঁল! ক্রি) র্ছ 


আগিয়। অবধি কুশলে আছেন ?” 
শিব। “শারীরিক কুশলে আছি,__শক্রমঞ্জো মনের কুশল কোরান ৮ 


মীতা। * প্রন্থুর নাহৃত ত সআ্াটের সন্ধিই আছে, আপনার শক্র 


কোথায় €+  * 


শিবজী ঈধঙ হাঁস্তা করিরা বলিলেন, “ সর্পের অহিভভ ভেকের সহ্িত 


সন্ধি কনক্ষন স্থায়ী € নীহাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, 
আব আমাকে লজ্জী দিবেন না। যদি রাযূগড়ে আপনার বীরোপষে'গী 


পরানশ শুনিতান তাহা। হুক্টলে কক্মণদ্ধেশের ভীষণ পর্বত ও উপত্যাক।র- 


মধ্যে হিন্দুবন্মের জন্য অন্বাপিও ঘুদ্ধ করিতে পারিতাম, খল সঞ্সাটের 
কথায় বিশ্বাস করিয়া খানার মধ্যে পড়িতাম না,_দিজীনগতর বন্দী 
হইতাম ন1।” 


বাই ৪ এ ১ চর ৮ 
সীত। | ” প্রভু আত্মতিরঙ্কার করিবেন না, মনুষ্ামাত্রই ভ্রাজ্িন অধ্ধীন। 


এ জগত ভ্রষপরিপুণণ । বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই, আপনি 
সন্ধিবাকো বিশ্বান বরিজ়। সদাচরণ গ্রদর্শশপুরর্বক্গ এস্বানে আসিয়াছেন। 


খিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে. দোনী, জগদীশ্বর অবশ্য তাছার সমুচিত- 


দণ্ড দিবেন! প্রভূ! খলতার জয় নাই,অদ্য আরংজীব ষেপাপ করিয়! 
আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশ! কাঁরয়াছেন, দেই পাঁপে সবধ্শ লিধন 
হুইবেন। মহারাজ ! আপনি বাকসগড়ে যে কথা বলিয়াছিতিলন, মন্থারা ই্দেশে 
সে কথ! এখনও কেহ বিম্মুরণ হয় নাই )_আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, 


ভবে. মহারা স্র্দুশে ষে যদ্ধানল প্রজ্জলিত্ত হইব, সমত্র মোগল সাস্রাজা 


তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে 1১: 

উৎসাহে, উল্লালে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল; দ্িনি ক্লিলেন--- 

.* সীভ্বাপতি ! সে ভরস। এখনও লোপ হয় নাই। এখনও,আ'রহ্জীব 
দেদিবেদ মহারাসট্রডীঝন লোপ পায় নাই ! কিন্ত ছাপ! যে ঘঘরে আমার 
বীরাগ্রগণ্য সৈন্যের! মোগলদিগের সহিত.তুমুল নংগ্রামে লিগ্ু-হইবে। সে 
মময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্েষ্ট বন্দীস্বর্ূপ থাকিব ?৮ 


সীত1। “যব গগনবঞ্চারী বাছুকে আরঙজীব জালছাঁক রুদ্ধ করিতে 


পারিবেন ভখন।আপনখবে বন্দী র1খিতে, পারিতেন, ভাহার পুর্বের নহে!” 
গিবজী.. ঈীয়ং, হাস করিলেন; পরে ধীর ধীরে বলিলেন) "ত্রব বোধ 


করি আপন্বি কেঠন.পলয়নের উপায়। উদ্ভাবন, করিয়াছেন, কাহাই বল্িবাঁর, 
অন্য এরূপ গুপ্ভাবে অদ্য র্গনীতে আমার গৃহে আসিক্লাছেন 1”. 


ক্ষ 





চে ঞ 


ঢিস্প সম ও স্্ 
রা 


জা - & জি ডু 
টি স্পা 


লি ঃ - জীবন প্রভাত । 

সীতা । “প্রভু তীগ্ষবুদ্ধি, প্রভূর নিকট কিছুই গোপন ভ্াখিতে পারি, 
কপ জন্তাঁরন| লাই | | ঃ 

শিব। "গে উপায় ক্ষিগ*  - 

সীতা । “তান্ধকাঁর রজনীীতে গ্রভৃ অনায়াদে ছুছ্গাবেশে গৃহ হইতে 
কাহির হইতে পারেন | দিলীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিক্ত পদ্বদিচক 
একক্কীনে ঘেই প্রাচীর লোহশলাকা স্থালিত হইক়াছে, তদ্ধার! প্রাচীর 
উল্লত্ঘুন করা। মহারাষীগর বীরের অনাধ্য লাহে । অপর পার্থে ক্ষুর তরীতে 
অষ্্রজন বাহক আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পঙ্ছছিবেন । তথায় প্রভুর 
শসলেক বন্ধু আছে, আনেক হিম্দ-দেবালফে অনেক ধর্মান্ধ! পুরোহিত আছেন, 
তথ হইতে প্রন অনায়াসে স্বদেশে হ'ঈন্ছে পারিবেন ।” 

শিব! "আমি আপনার উদ্ো!তে নাথ্ষই্ট বাধিত হইলাম, আপনি থে 
প্রকৃত বন্ধু ভাহার আর একটী নিদর্শন "াংলাম। কিন্তু মনে করুন প্রাচীর 
উল্পজ্ৰনের সময় কেহ আমাকে দেখি “ইল, তখন পলায়ন ছুঃসাধ্য।-. 
আঁরংজীবহত্তে নিশ্চয় মুভ 1 

লীত| | "প্রাচীরের যেশ্থ'নে লৌহশলাক্। দেওয়া আছে তাঁহার অনতি- 
দূর আপনখুর সেনার মধ্যে দ্। ভ্রন খল্পগহন্তে ছদাবেশে লুকাছিত আছে। 
ূদি কেহ প্রভৃকে দেখিতে পায় বা গতি:রাধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় 1 

নিব । "ভাল, নৌকায় গমনকালে ভীরহ্থ কোন্‌ প্রহরী ঘদি সন্দেছ- 
গযুক্ক নৌকা ধরতে চাঁছে 2"? ৃ 

নীতা । « অষ্টকন নৌকাঁবাহক ছদ'বেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা! । 
তাহাদিগের শরীর বর্মাচ্ছাদ্দিত, ভূণ এরিপুণ । হস! নৌকা! কেহ রোঁধ 
করিতে পারে তাহার সম্ভাবন। নাই 

শিব। * মথুরায় পছছিয়। যদি প্ররুত বন্ধু লা পাই ?” 

শীতা। « আপনার পেশগয়ার তগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিলি 
আপনার চিরপরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহ। আপনিই জানেন । আমি অদ্য 
উাহার নিকট হইতে আদিতেছি, তিনি লমস্ত প্রস্তত রাখিয়াছেন, ট্গ 
পত্র পাঠ করুন ।” এ 

বন্ত্ের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়। শিবজীর হে 
'দিলেন। শিবজী ঈষৎ হান করিয়া পত্র ফিরাইয়! দিয়া বলিলেন-- 

* আপনি গাঁঠ করিয়! শুনা” সীভাঁপতি লক্ষি হইলেন, উহার 

তপন স্ররণ হুইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেঞ্ড জাঁনিতেন না, কখন 

লেখাপড়া! শিখেন দাই | 


৪ 


রঃ এঞ্চবিংন পরিচ্ছেদ ) ১৪২... | 


নীতাঁপত্তি পত্র পাঠ করিয়। শুনাইলেন,। স্থাহা যাহা আবস্াক, 
মাখরের কুটুন্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পে বিভ্ভীর্ণ লিখা আছে । শুনিয়। 
শবজী বলিলেন__ 

“ গোস্বামিন্‌ !,আপনার সমস্ত জীবন ঘাগবজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে 
কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা! হুন্দরর়ণ 
উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! কিন্তু এখনও একটী কথা আজে) 
আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বত্ত মন্ত্রী রছ্ুনাঁথ- 
পন্ত, প্রিয়সুছদ আল্পজী মাল, আমার দেনাগণ কোথায় থাকিবে ? 
ইহারা কিন্নপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিজ্রাণ পাইবে ? ৮ 

সীতা । «আপনার পুত্র, প্রিয়স্ুজদ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত 
অদ্য রজ্জনীতেই ঘাইতে পারে +_আপনার সনাগণ দিল্লীতে থাকিলে 
হানি নাই,আরংজীব তাহাদিগকে লইয়। কি করিবেন, *অগভা। ছাভিয়া। 
দিবেন |” 

শিব। "সীতাপত্ি! আপনি আরংজীবকে ভানেন না; তিনি 
ভরাতদিগকে বধ করিয়া সি*হাঁলনে '্মারোহণ করিন়াছেন 1” 

লীত1 | “ ঘদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর ক্াদেশ দেন, কোন্‌ 
মহারাহ্ এরূপ ভীরু যে আপনার নিরাপদবার্তী শ্রবণ কিয়! উল্লাসের 
সহিতপ্রাণ 2 লঙ্জন ন। করিবে ₹* 

শিবজী ক্ষণেক লীবে চিন্তা করিজেন; পরে মহান্রভব দীরে ধীরে 
বলিলেন-_ 

«“ গোস্বামিন্‌! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জস্ত 
আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, কিন্ত শিবজী তাহা বিশ্বস্ত ও চির- 
পালিত ভূত্চদিগকে বিপদে রাখিয়া! আপনার উদ্ধার চাহে না; এ্রন্ধপ 
ভীরুতার কার্ধা কখন করিবে না। সীতাপতি ! অন্ত উপায় উদ্ভাবন করুন, 
নচেৎ চেষ্ট| ত্যাগ করুন ! * 

সীতা । « অন্য উপায় নাই 1”, 

শশিব। “তবে লময় দিন্, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপা় 
উদ্ভাবনে কখনও পরাত্মখ হয় নাই ।” ১ 

নীত1। “ সময় নাই ! অদ্য রজনীতে গ্রন্থ পলায়ন করুন; নতুরা 
কল্য আপনান পলায়ন নিষিদ্ধ [” 

শিব। «আপনি কোন্‌-যোগবলে এন্ধপ জানিলেন জানি না, কিন্ত: 
আপনার গণন। যদি ্থার্থও হয়) তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই; 








॥ 
ৃ 
| 


০০০০০ এ আর আআ ২, ৬  - _ -  ্্প। . এ নাজ 
সপ ক - শী জু ্ 
শা না 


১৪& জীবন প্রভ'ভ 


শিবগী আশ্রিত ৬তপংলিত লোককে বিপদে রাখি] আত্মপরিত্রাণ 


করিবে না। সাদি ক সাররিট নে 1% 


সীতা ॥। " প্রভূ! বিশ্বাসঘাতকের শ।ক্িদান করা ক্ষত্বিয়ের ধর্মী, আরং- 


জীবকে মারার করুন,-বেই দুর মছারাষ্রদেশে প্রত্যাবর্তন করুন, 


ভথ/।হুইতে দাগরতভতরঙ্গের নায় সমরতভরক্ষ প্রবাহিত ককন" অচিপ্ররর আঁরৎ- 
জীতের স্থুখন্বপ্ন ভগ্গ হইবে, অভিরে এই পাপপূর্ণ সাআাজ্য অতল জলে মগ্ন 
হটতব ॥ * 
২ .শিব। "লীলাপত । খিনি জগতের রাকা ভিনি বিশ্বাসঘাতকতার 
শবাক্তি দিবেন? আমার কু? অবধারণা ককুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই; 
শিবজী তশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না | 

সীতা । “প্রভু! এখন এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুনঃ এখনও বিবেচন। 
করিয়া আদেশ করুন) কলা বিবেচনার সময় থাকিবে না,--কল্য আপনি 
বন্দী !” 

শিব। “তাহাই হউক ;--শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, 
শিবজীর প্রতিজ্ঞা অনিচলিন 1” 

, ীত1। « তবে আদেশ দিন, আমি বিদায় হই ।* অতিশম্ম ক্ষীণ 
দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিঙ্ব! 
দেখিলেন, তাহার নয়নে জলবিন্দ। 

ভখন সন্গেহে সাতাপতির হস্ত ধরিগ্া বলিলেন--“গোস্বামিন্‌! দোষ 
গ্রহণ করিবেন না) আপনার যন্ত্রঃ« আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা 
আমি জীবন থাঁকিতে ভূলিব ন! ঃ রাদ্পগড়ে আপনা প্র বীরপরামর্শ, দিবীতে 
আমার উদ্ধারার৫থ আপনার এন্তদু্র উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত 


 খাকিবে! বিছা কিজন্য ? যতদিন দিক্পীতে থাকিবেন, আমার এই 


অট্রালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই 1" 
গীতা! । “প্রভু! আপনার নিষ্টবাঁকো যথোচিত পুরস্থৃতি হইলাম ॥ 


_ .জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাঁক1 ভিন্ন আমার আর জন্য অভিলাষ 


নাই কিন্তু আমার ব্রত অলভ্ঘনীয়, ভ্রতসাধনের, জন্য নানাস্থানে নানা 


18. কার্য যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব ৮ 


শ্রির॥। "এ কি অসাধারণ ব্রত জানি ন$ কিন্ত দিবসে একদিনও 


বানা সাক্ষাৎ পাইলাম না? রজনীযোগে অন্ধক।রে এইরূপ রক্ত». 


চন্দনাৃন্ঠ হইয়া জটাধারণ করিয়া] এক একবার দেখা দেন, ছুই একটী, 
বাছা দাম পর জালোডিত করেন» পুনরার কোথায় চলি 


পঞ্চবিহন পীিজ্ছেদ। রং 
ঘাঁল আর দোখিতে পা না! দীভাপতি ! একি কঠোর ব্রতধারণ করিয়া, 


(ছানা 2 
লীত1 | * সমস্ত এক্ষণে কিকপে বিস্্ার করিয়! বিন, জাপানের একটা 
অঙ্গ এই ঘে, দিবলে, রাজদশ্নি লিশিঙ্ষ 1” 


শিব । * ভাল, & তচ কি উদ্দেশো ধারণ করিদ ছেন + 

ক্ষণশেক তিতা করিয়া পীভাঁপতি বলিলেন_-"আমার ললাটে একী 
অমক্ষল লিখন আছে,-আমণর ইষ্টদেবতা। বীহাচক শ্রাগি বাল্যকাল হুইন্ডে 
প্রাণের নহিত পুজ1 করিয়াছি, +ঠহার নাম জগ করিয়া ভীন্ন দিতে আগি 
জামন্দ বোধ করিব, বিধির শ্ষদ্ধে তিলি আমল ইবি আসন্ধপ্ট 1 সেই 
অসন্তোষ খঞ্চনার্থ এই রতধারণ করিয়[ছি। 

শিব | * ৫ অমঙ্গল কে গণন| করিছা শ্যাপলাাক জালাইল যু তে 
বা আপনাকে অমক্জল খশ্ুডলা এ ব্রত ধারণ করি বলিল 1৯ - 

সীতা | * কাখ্যবশ্ঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটি জানিতে পারিলাষ ) 
ঈশানী-মন্দিরে একলন সম্ভী পাধবী ঘোগিনী আমাকে এই রতপারণ করি- 
ধার আদেশ করিয়াছেন | যদ্দি ফল হই, তাক গ ভগিলীলন স্েহময়ীর 
সহ্নিত পুনরায় সাক্ষাঁৎ্ষ করিব; বদি কুতার্ঘ ন' হঈ, তাবে এ আকিঞ্ৎকর 
জীবন ত্যাগ করিব | যাহার সন্থোষার্থ জীবনধারন করিতেছি, তিনি 
অসন্তক্ থাকিলে এ জীবনে আবশ্থক কি ?” 

শিবজী দেখিলেন, গোঁক্বীমীর নয়নে জলবিন্দ।্জাহার নিজের চশ্ু"ঙ 
পক রহিল ন! ; ঘলিলোন-_ 

“গীতাপতি ! যাছ। বলিলেন ঘথার্থ ; বাহার জন? প্রাণপণ ক্সি, তীহীর 
তিরস্কার, তাহার অসভ্ভের অপেক্ষা জগতে মন্খ্রভেদী দুঃখ আর নাই 

সীতা! | "প্রভূ! কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন %” 

শিব। “জজগদীশ্বর আমাকে মার্জনা ককুল, আমি একজন - নির্দোধী 
বীরপুক্ুষকে এই যাতন! দিয়াছি ;-স বালাকেন কথ! মনে হইলে সরি 
আমার লময়ে সময়ে ভুদয়ে বেদল। হয়) 

প্রার উদ্বেগরুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলে ন-' উাহার নাধাক্ি: ] 

শিবঙ্জী বলিলেন, « রঘ্ুনাথজী হাঁবেলদার !” ধ 

ঘরের দীপ পহস নির্বাণ হইল | ১ 

শিবজী প্রদীপ জালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সর অভি 
কষ্টোচ্চারিতত্বরে শীক্কাপতি বলিলেন, « দীপ ৮৮৮৮৮৯-৬০. | 
করিকেছি !': এ 


5 ধ শি 


১৪৮ | জীবদ প্রত. 
১ শিব। “আর কি বলিব | তিন বৎলর অতীত লের র 

_ শ্বালকবেশী বীরপুকুষ আমার নিকট আইষে ও সৈনিকের কার্যে প্রবৃত 
 হুয়। তাহার বদনমণল উদার ) সীতাপন্ি! আপনারই ন্যাক্স» তাহার 
উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল | বালকের বয়ন আপন।-অপেক্ষ! অল্পঃ 
আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রথরত! ছিল ন], কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার 

 স্তায়ই ছূর্দমনীন্প বীরত্ব ও অকুভোভয়তা সর্ধদ! বিরাজ করিত! আপনার 
বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেঁথি,আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর ষখন শুনি, 
আপনার বীরৌচিত বিক্রম যখন আলোচন! করি, সেই বালকের কখ। 
সর্বদ!ই হুদয়ে জাগরিত হয় |” 

“তাঁহার পর £”* 

... শএসই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, দেই দিন প্রক্কৃত বীর বলি! 
চিনিপাঁম। নেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করি- 
 ল্লাম ১রঘুনাঁধ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের অময় পর্বদা 
"আমার ছায়ার ম্ভায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের লময় ছুর্ঘমনীয় তেজে শক্রু* . 
(রেখ! ভেদ করিয়া, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করি, পিংহনাদে অগ্রসর হইত ! এখনও 
. (বোধ হয় তাঁহার দেই বীর আকুতি, নেই এচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্রল 

. শয়ন আঁমি দেখিতে পাইতেছি %৮ 

"তাহার পর ?” 

"এক যুদ্ধে আমার জীবনরক্ষ! করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধেতাহারই 
বিক্রমে ছুর্গজয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অদাধারণ প্রাক্রম প্রকাশ 
করিয়াছিল 1” 

“তাহার পর £" 

"আর জিজ্ঞামা করেন কি জন্য ) আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া 
 €মই চিরবিশ্বীী অন্ুচরাকে অবমাননা করিয়। কাধ্য হইতে দূর করিয়। 
দিলাম; শেষ পধ্যন্তও রঘুনাথ একটাও কর্কশ কথ। উচ্চারণ করে নাই & 
ফাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়। গেল 1% শির 
কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয় অশ্রু বহিয়! পড়িতে লাগিল । 

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; ক্ষণ গে শীভাপতি 
_ ববিলেন-- 
_. *আক্ষেপের কারণ কি? দোবীর দণই রাজধর্ম্ম ৮ | 
- শিব। “দোঁবী! রদুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি 
_কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম জানি না। রঘুনাথের যুদ্সগ্থানে আষিতে বিলম্ব 


8. 4...০ ও রি 


৬-- হা রা এ ক 
জজ 





৬ 


ঘড়বিংশ পরিচ্ছেদ । গখ। 


। 
্ 


হইছি; আমি তাহাকে বিভ্রোহী মনে করিলাঁম। মহানতব রসি 


পুরোহিতের নিকট রছুনধ মুপূ্ে আশীর্বাদ লইতে গিষকাছিল, লেই- 
জন্যই বিলম্ব হুইয়াছিল। নির্দোধীকে আন অবমাননা! করিয়াছিলাম, 
শুনিয়াছি সেই অবর্মীন্নায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ুদ্ধে লে আমাক. 
প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার ওরা বিন করিয়াছি।” 

শিবজীর কথ! সাঙ্গ হইল ; ভিন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিপেন? অনেক 
নীরব হইয়া রহিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন---" দীতাপতি 1” 

কোঁনও উত্তর পাইলেন না | কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জালি- 
লেন,--সীভাপতি ঘরের মধ্যে নাই! দীতাপতি গোস্বামী সহস! অদৃষ্ঠ 
হইলেন কি জন্য? পীতাপতি গোস্বামী কে? ৯ 





ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ । 
- নকশী 
আরংজীব । 
“ আপনি কাটারি মারি আপনার পাক । 
অহঙ্কার ক'রে ভিঙ্গ! ভুবালি দরিয়া য় ॥ 
বুদ্ধিমান হ'য়ে জান ছারাঁলি ছুতভাগ!। 
শিরে কৈলে সর্পাধাত কোথা বাঁধি তাগা ॥ 
ক্র ক না এ 
লর্ধশান্ত্র পড়ি বেটা হলি হতযুর্খ। 
এটির বললে কথ! বুঝিল. নাহি এই বড় ছুঃখ ॥” 
১. কীর্তিবাঁস ওঝ|। 


পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর: নিত হল 
জাগরিত হুইয়াই রাজপথে একটী গোলযোগ শুনিলেন, উঠিযা! গবাক্ষ দিয়! 
নিক্মদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিভ ও স্ুভ্ভিত হইলেন, 


দেখিলেন বাঁটার পশ্চাতে, হই পার্খে, সন্মুদ্থারে অস্ত্রহত্তে প্রহরীগণ 
 স্বপ্ায়মান “রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয়'না পাইলে বাহিরের লোককে গৃহে 


প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে ৫০০ নি 


] 
| 


রি ূ আনন পরত 


_. খিয়। শীতাপন্তির কথা! ্বরণ হইল, কথ্য তিনি শলাইচত গািজেন, 
আসর্য আরংজীবের বল! 

তখন বিশে অন্মসন্ধাম করিতে লাগিলেন; জ্ঞাঁনিজেন বে, ভিনি 
. সবস্কুটের নিকট স্বগেশ বাইতান প্রার্থনা! করিয়। অবধি আরংজীবের গন 
স্লান্দেহের উদ্রেক হইন্াছিল। দলেই লন্দেছ প্রযুক্তই জগ্রাট নগরের কোত- 
এয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, থে শিবপীর বাটীর চতুর্দিকে দিবারাত্ 
গ্রাহরী-থাকিকে, শিবজী বাটা হইতেত কোথা৪ যাইলে ঘেই লোক্ষ লক্ষে : 
অঙ্গে ঘাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিক্সা আসিবে । শিবজী তখন বুঝিতে গারি” 
লেন ঘে, হিতৈষী লীতাঁপতি গোস্বামী গণন। ভ্বারা ব! কোনও ক্সন্থমন্ধানে 
আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পাঁরিয়া পূর্বেই শিবজীর 


- শ্রবায়নের সমন্তজ আয়োজন করিয়। রজনী দ্বিগরহরের জময় সংবাদ দিতে 


| আদিয়াছিলেন ! মূলে নে সীতাপ্ছিকে সহজ ধস্থাবাদ দিতে লাগিলেন । 


আদ্ংজীবের কপটাচারিতা। এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে - 
_শিবঙ্গীকে বহু সমাদরপূর্বক পত্র লিখির] ছিটকে আরান কি 
শিবজী আপিলে তাহাকে রাজষভাঁয় অবম।নন! করিলেন, পর রাজসভায়্ 
বযাইিতে নিষেধ করিলেন, ততৎপরে দেশে প্রতাণাবর্তন করিতে নিষেধ ক 
জেন, তত্পরে প্রক্কৃত বন্দী করিলেন । কোন -কোন অজগর সর্প গোঁ ।' 


২ অহিষাদি তক্ষণ করিবার পূর্ত্দে ষেকূপ আঁপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুপ্দিকে 


_জড়াইয়া! জড়াইয়। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছান্তদারে 
দংশন করে, ক্রুর আরংজীবও সেইবপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে 
আন্পণ অধীন করিয়া! পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । মানস" 
- সক্ষে 'অভীত, ও বর্তমান পমুদায় ঘটনা! মুহূর্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া! শিবজ্জী সি 
দিগ্ুড় উ্েগ্রু,বুখিতে প1রিলেন, বুঝিরা রোষে অভিযানে গর্জিয়। উঠিলেন | 
নি এ গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাহার অধরোষ্ঠের 


উপর দত্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে আখিস্ষ,লিঙ্গ বাহির হইতেছে ॥ 
চি খু সি 
0 াআরংজীঘ ! শিবজীকে এখনও জান লা; চতুরতায় আপনাকে 


_ সবথিতীর মনে ফা, কিন্তু শিরজী পে বিদ্যা বালক নহে। * * এই খণ 
একদিন পরিশোধ করিযসপদাক্িগাত্য হইতে হিন্দুষ্থান- পর্য)ভ লি 


.. গ্রজ্ছলিভ হইবে |” 


৮৬ 


8 বকা চা কৰিয়া বিষ মী সুনাৎপন্তকে ডাকাইলেন ॥ প্রাচীন 


চা 
*গ 





২ কান উপহিত হইলেন, শিবলীম জায় গে উপবেপর কারি ১ 





সাইযাছিলান : বধ: অন্রবর্গকে পু পিজান। ম। কা! আবার 
খাত্মপরিজাণের ইচ্ছা নাই, হে বিয়ে আপনার উপদেশ কিন" চাল...” 
ধাপের গার সিট অনা আরা কর্ন, এগ্$1 নানু 
| মাঃ বন্দী করিগ্সাচছেন, আপনার অনচারঙগ:খ্য) যত ছাল হয় 'জাঙযতে পাট ৯ 
| আহলাদিত ভিন্ন ছংখ্িত্ত খিক, হাইকের না| আমি' বিবেচনা কি), নন্ুষ্বদ্ি ও 
৷ জাহিহসই.পাইবেন 1৮ নি ন্‌ 
শিবজী ক্ষণেক চিন্তা কছিকা বলিল” মাঞজিবা, আপনার শা 
ছূর্শরী ভোক়ক, আঙারও বোধ ভন ॥ধুত ক্আরধজীব এবিষয়ে আপনি কি 
বেন লা 1৯ 
দেই মন একপ্শান জানেহনপত্র শ্রক্কত হইল শিবজী গান) রর 
করিয়াছিলেন তাঁফাই দাটল। গিবজীত অঙ্ুচ্টেরা। কল দিলী। কই... 
প্রস্থান করিবে শুনিয়া সমটি আহ্ল"দত হাইয়! ভাঁহ!দিগের দকলকে এক 
এবখালি আগ্ুমতিপত্রে দান করিলেগ । 'শিদজী কয়েক দিন অ্ো, ই. 
স্গপ্ত অন্থুমন্তিপত্র প্রাঞ্চ হইলেন, ৮২ কন বলালোস।৮++১. ২২১38. 
: মুর্খ -শিবভীযক্ষ বাক্ষী,' র+গ্রেন $ এক্ল এএকান. আনুন বেশ. 
॥ রকি ইহার মঙ্ধো আকখাগি অন্থনতি পজ -ইন্*- ছ্িশ্রীত্যাগ ৯৩ ২৪ 
| কছি.ত পায় ?ববাহ! হউক অন্থায়ব এগ দিবা াইণে শে্জনী 
| মুসার ৪ রাটিগাদূহ সা সজর * টি. 





ঢ  াদকার্ধা সমাধা হইয়াছে, আরংজীব « গোললখান| » নামক সভভা- 
গ্রহের পার্থ: একটী ঘরে উপবেশন করিয়। আছেন। সেটী মন্্রীদিগের 
২. শহিত ওপ্ত পরামর্শের ছল, কিন্ত অদ্য আরংজীব একাকী বসিক্না চিত] 
কারিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর টিজার রেখা দেখা যাইতেছে, 
কথন বা উজ্জল নয়নে ও কম্পিত অধরে রোষ বা অভিমান ব! দৃঢ় 
গ্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-সফলতাজনিত সভোষে 
সেই-ওষটপ্রাস্ত হাস্তরেখায় অস্কিত হুইতেছে। সম্রাট, কি করিতেছেন? আপন 
রুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন সেই কথা স্মরণ করিতে- 

. ছেন? হিন্দুধর্স্ের আরও অআবমানন! অথবা রাজপুত বা মহাপ্নাইীয়দিগকে 
আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিছেছেন? শিবলীকে বন্দী করিয়] 
আনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি ন| সআাটের কি চিন্তা, তাহার 
সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও লোক, কোনও সেনাপতি, 
ক্ষোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন ন!,-+ 
মণের ভাব বলিতেন না । নিজের বুদ্ধিগ্রাখধ্যে সকলকে পুত্রলিকা'র 


 চাছেন না, কাহারও সহায়ত! চাহেন না, আরংজীব নিজের অস!ধারণ 
মানমিক বলে ভারতে সাজ্রাজ্যের শাসনকাধ্য একাকী ব্হন করিবার 
মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহছিতেন না । ॥ 
অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক 


৯. সম্রাটের জয় হউক ! জহীপান! ! দানেশমন্দ নামক আপনার 
_ সভাদদ্‌ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাহী, স্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন । ৮ 
সম্সাট দ্বানেশমন্দকে আদিতে আজ্ঞা! দিলেন, চিস্তারেখাগুলি ললাট 
হইতে অপন্থত করিলেন, সুন্দর হাস্য সুখে ধারণ করিলেন। ৮ 
মাহ করিতেন ন|। তবে তিনি পারস্ত ও আরবী ভাষায় অসাধারণ 
কোন (কান কথার ব!কাচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন । উদারচেতা 
 দ্বানেশমন্া, প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন ; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দার! 





এত সরা টি ৯৪ 

উহাকে অনবুদ্ধি ও অদুরদর্শী বলিয়া! মনে করিতে থাকি ঠা ক 

(০০০০৯ কারিতেন । জরলম্বভাঁব 

বদ্ধ দানেশমন্দ, সম্রাটকে অভিবাদন করিয়। উপবেশন করিলেন | 
বলিলেন- 

« এ সময়ে জঙাপানার স্থিত সাক্ষাঁণ্ করিতে আসা দাসের খৃষ্টত1,-- 
কেননা এ মনয় সজাট রাজকাধ্যের পর বিশ্রাম করেন । তবে ফে 'আাক্সি* 
রাছি, কেবল -আঁপনি 'অন্ুগ্রহ করেন এই লিমিত্ব; পারন্ত কবিন্ছুন্দর 
লিখিয়াছে; “হুর্যোর দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া! 
দেখে, জুধ্য কি তাহাতে বিরক্ত ব। কিরণদানে বিরত হন+ ?% দি 
॥ সম্রাট লহানাবদনে বলিলেন, পদানেশমন্দ.! অন্তের সম্বন্ধে ্বাহাই - : 
হউক, আপনি সর্বসময়েই সম'দরের পান্তর ।” / 

এইরূপ মিষ্টালীপ ক্ষণেক হইলে পর দানেশমন্দ_ অন্য কথ আনিলেন ॥ - 
বলিলেন-_ 

"জহাপান! ! “আলমগীর” নাঁম সার্থক করিবেন ! সমস্ত ভিসুন্থান 
আপনার পদতলে রহিয়াছে এক্ষণে খাখিখাজা বার করি 
নাই।” 

'ঈঘৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন-_ 

ঞ&কন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন 6 
. দ্বানে। *দক্ষিণদেশের প্রধান শক্ত আপনার পদভালে।” . ঠা 

আর । *শিবজীর কথা বলিতেছেন ? ই! ইপুর কলে পড়িয়াছে 7 
তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা খোপনার্থে বলিলেন,” দানেশমন্দ ! আপনি আমারের 
উদ্দেশ্ত অবশ্ঠই জানেন, দেশের প্রধান গ্রধান ব্যক্তিকে সর্ধদাই সম্মান করাঁ 
আমান্স উদ্দেন্ঠ | শিষজী ধূর্ত বিদ্রোহী হউক, বোদা বটে, তাহাকে. 
সম্মানার্থই দ্রিভ্লীতে আনিয়াছিলাম । রাজসভায় সমুচিত সা. রা 
তার বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেস্ত ছিল, কিন্ত সে এব্প মুর্খ থে» 
রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল | আমি তাঁহাকে বন্দী করিতে বা : 
তাহার প্রাণ লইতে নিতাত্ত অনিচ্ছুক, ন্ৃতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেরল .. 
রাঁজসভায় আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম । এখন শুনিতেছি, যে দিষ্পার 
মধ্যেই সে অনেক সন্যাসী ও বিজোহীর সহিত পরামর্শ করে, হুত্েরাঁৎ 
কোনও রাপ অনিষ্ট না করিতে পারে এরইজন্যই কোত ভুরি 
রাখিতে কহিয়ছি ॥ কয়েকদিন পর লম্মানপুর্বক বিদায় দিব (৮ টস 
- হানে): ংসআাটের ও জ্ানেশ শনির! অভিপয 'আাহলাদিত হইলাম, 
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ক কন একি এ বউস্িউসমপপ০০-০ 
১৯ ১ স্পস্ট পপ 
উদ্দারচেত! দানেশমন্দ বলিলেন, বেরি 144৫ দি'আমার কি 
বাঁধা, কিন্ত জহাপানা |! খদ্দি শিবজীর প্রপ্তি দয়ালু “্জাঁচরণ ন। করিতেন, 
ফি তাহাকে চিরকালের জনা বন্দী করিতৈন, তাহা হইলে মন্দ লোকে 
নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত, যে শিবজীকে আহ্বান কিয়! রুদ্ধ 
ক! স্ায়স্্গত নহে ।* 
আরংজীব ঈষৎ কোপ পঙ্গোপন করিত নেইকপ হাজ্যবদনে বলিলেন+- 
"দাল্শেসদ্দ ! মন্দ লোকেন্ কথায় দিলীশ্ক্নের ক্ষতিবদ্ধি নাই, তবে 
 হ্্বিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়। শিবজীর দোতের 
- ক্জন্য তাহাকে দতক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে ভাহাকে দলম্মানে 
বিদায় দিব), 
সমানে । “একপ সর্দাচরণেই জঙাপানার শ্রপিতামহ আকবর দেশ- 
শাসন করিয়াছিলেন, এন্সপ জদাঁচরণে আপনারও খ্যাতি 'ও ক্ষমত। দিন্‌ 
দিন বৃদ্ধি পাইবে ।” 
আরং। "সে কিরূপ 
ল্লানে। “সম্রাটের অগ্োচর কিছুই নাই। দেখুন, আককরশাহ 
_. যখন দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাআাজ্য শত্রদন্ধুল 
_ বছিজ-3 রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্ধস্থানেই বিভ্রোহী ছিল, 
দ্িীর, সর্িকট স্থান৪ শজশূন্য ছিল না। তাহার মৃত্যুকালে নমস্ত 
পাজ্ান্্য নিঃশক্র ও নির্কিবিরোধ হ্ইয়াছিল,-যাহারা পূর্বে পরম শক্র ছিল, 
চারটার মাখাতে অধীনত ক্ষার কারা কাবুল হইতে বঙ্গদেশ 
* পর্যজ্ঞ দিক্লীশ্বপ্ধের বিজয়-পতাক। উভ্ডভীন করে! এ জরসাধন কিরূপে 
হইয়াছিল ? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহদে ৭ তৈমৃন্ের বংশে কান্থার 
শ্লাহস বা' বাঁছুরলের অভাব. নাইস-তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন, 
করিতে পারেন নাই ক্ষি জন্য? ন| জহাপানা ! কেবল সদাচরণেই এন্ধপ 
চা তিনি শক্রদিগের প্রতি অসদাচরণ করিভেন, অধীল 
বিশ্বাদ করিতেন, হিন্দুরাও এবস্বিধ সআাটের বিশ্বানভাজ্জন 
র হইবার চেষ্টা করিত, মানসিংহ, টোডরমক্স। বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগগই 
 সুসলমান পাজাজ্যের স্তস্ন্বরূপ হইয়াছিলেন ৷ উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাদ 
করিলে সে ক্রমে অধম হইয়। ফাঁর। অধম কাফেনের ডিক শাজকরা রা 





স্ল্দুগ্চান্বন্ত" সর 
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১: 2৬২০৯ ০১2 
বিশ্বাস করিলে তাঁহারা ক্রষে বিশ্বাক্োগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি. : 
শাসকের এই লিখন। আনাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সনাক্ত 
করিয়াছেন 3 জহীপাঁন| ! তাহাকে সন্মান করিলে তিনি যতদিন জীবিত: 
থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল সাআজ্র স্তন্তস্কদূপ থাকিবেনা!” ন 

দানেশমন্দ, কিজন্যা সম্রাটের সহি পাঙ্তং করিতে আসিয়াছিলেন; 
পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াচছেন ) দিলীখ্বর শিবজীকে আহ্বাল, 
করিয়! বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান নভাসদ্‌ মাজেই লক্ষিত, 
হইয়াছিলেন; দানেশমন্দকে সত্ত্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপ: 
কথাচ্ছলে সত্রাটের কুগ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেষ্ঠ তাহাতে দেখাইয়! দিবাঁর জন্য, 
উৎসুক হুইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাহাকে, 
সদেশে ঘাইতে দেন, দাঁলেশমন্দ এই উদ্দেস্ঠে আধিয়্াছিলেন । দানেশামন্দ, 
জানিতেন না যে হম্তঘ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত কর! যায়, কিন্ত 
পরামরশ্থীরা আরংজীবের চএরাতিজা ও গভীর উদেঠওলি “বিগ 
যায় না। 

দানেশমন্দের উদ্ধার সারগর্ড কথাগুলি কুটিল ত্যারংভীবের নিকট 
'অভিশয় নির্ক্বোধের কথার সভায় বোধ হইল। তিনি ঈযৎ হাস্তা করিয়া 
বলিলেন-_. 

“কথা, দানেশমন্দ, যেনধপ শান্সবিশারদ, মানব-হৃদয়ও বেইনপ পাঠ, 
করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী ভষ্ভ স্থাপিত করিবেন 
রাজস্থানে ত বিজোহীগণ স্তন্তস্থাপন পুর্বেই করিয়াছে; কাশ্মীর পুরাক্স, 
্বার্ধীন করিয়া দিব ও বগ্গদেশে পাঠানদিগকে পুঅবা় সমাদরপূরা। 
আহ্বান করিব,_-এই চতুঃস্তম্তের উপর মোগল সান্সাজ্য দর 
স্থাপিত হইবে !” 

'দ্বানেশমন্দের সুখমগ্ডল ব্বক্তবর্ণ হইল, তিনি বীর বীয়ে বালি 
"লআাটের পিতা দাগকে অনুগ্রহ করিতেন, সআট৪ যথেষ্ট আনু গ্রহন করেন॥ 
দেইজন্ঠ কখন কখন মলের কথা বলি,_নচেঞ্ জহাপানাকে পরামর্শ. 
দি এন্ধপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই ।” রি 

আরংজীব দানেশমন্দকে নির্ধবোধ সরল জানিয়াও তাহার লই 
মযলতার জন্য ্াহাকে ভাল সস ক শা বো: 
বলিলেন-- . 
& বাল মাহ কথা দোষ গ্রহণ করিও না। পাশা 
অন্দে নাই, কিজ্ব কাফের ও. সু 











_ দেথিক্জা। তিনি কি ধর্দ-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন ? আঁর একটী কথ! 
_. জিজ্ঞানা করি”-আমাদের সামান্য দৈনিক কাধ্য সম্পাদনকাঁলেও দেখিতে. 
পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্ধা হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। 
এন্সপ বিস্তীণ দাআজ্য শাননকার্ধ্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বা লা করির়। 
স্বক্সং জান্পাদন করিলে কি ভাবা হয় ন! ? নিজ বাছুবলে*যদ্দি সমগ্র ভারতবর্ষ 
লীন করিতে সমর্থ হই, কিজন্য দ্বণিত্ত কাঁফেরদিগের সহায়ত! গ্রহণ - 
কফারির ? আরংজীব বাল্যাবস্থা অবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, 
নিজ অনিদ্বার! ফিংহাসনের পথ পরিক্ষার করিয়াছে, লিজ অসিদ্থার। দেশ- 
শালন করিবে, কাহারও সহায়ত চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস, 
করিবে 1 ৰ ্‌ 
 ঈ্দানে 1 “জ্হাগাল! ! শ্বহাজে দৈনিক কার্য নির্ধ্ধাহ কর। ম্বায়। কিন্তু 
' আছপ সমাজ! শ।সল কি সহায়ত! ভিন্ন সম্পাদিত হয় % বঙ্গদেশ, দক্ষিণ” 
দেশ গ্রভৃত্তি গ্বানে কি সর্ধলময়ে আপনি বর্তমান থাকিতে পারেন ? 
জানা কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্ধা কিরূপে লম্পাদিত হইবে + 
-'স্আরং ) "অবস্থা ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন তাঁহারা চিরকাল ভাত্যের 
ল্য ধাকিবে। যেল প্রভূ হইতে না চাহে! অদ্াা আমি যাহাকে-অধিক- 
ক্ষমত! দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিস, 
গাঁরে; তাদা যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা! 
করিতে পাঁরে | এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাম অন্যে ন্যস্ত ম। করিয়া 
আগনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ | তৃমি ঘখন অশ্থে আরোহণ কর, 
আপ্বাকে বল্গ। ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে - ফিরা 
সইদিতকে যাইতে বাধ্য হয় । সভরাটেরও নেইরূপে শাঁপন কর! উচিত, 
কাহাকেও 1বশ্বান করিও ন!, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না», 
মস্ত ক্ষমতা! মিজহন্তে রাখিবে, কর্মচারী ও সেলাপতিদ্িকে ৮৯: 
বলীকরপপুররক ভাহাদিগের নিকট কাধ্য গ্রহণ করিবে ।” 
নদ্ধানে। পপ্রভূ ! মন্ক্ষা ত অশ নহে, [জাঙাছিতেজ চি... 
ূ িতোলন্ান- আছি? ৮ 
আরং | * মনুষ্য অশ্ব নহে তাহ! জানি ; ) সেইঅন্যই অথকে বল্গাষার!' 
টিসি গাব উন্নতির আশা ও শাস্তির ভদ্বের দ্বারা চালাই (- কক 
3 করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কাধ্য করিবে তাহাকে 
. শান্ষি দিব) পুরস্থার-আশা ও শীস্তি-ভয়ে সকলে কাধ্য করিবে; ক্ষমতা], 
রনী ক্হা রস শিবহাদরে ও নি বহনে না রাষিকে নী? 


লা 


্ আরা 
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স্ব -.4। না 


_ামে। চট পুরস্কার-আশ! ইি-+৮১৫--৬:০- ৯ 
অন্য ভাবও আছে। মনুষ্ের মহত্ব আছে, উচ্চাভিলাব ক £; নিজ 
সন্থান-জ্ঞান আছে ! থে শান্তিভয়ে কার্য করে, সে কোনরূণে কেবল 
কার্ধ্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে । কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন। 
এমীদর করৈন, ক্ষমা দিয়! বিশ্বাস করেন, সে আপনাঁকে সেই সমাদর 
ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্ত প্রভৃকাধ্যে নিজের ধন, মান, 
প্রাণ পর্য্যস্ত দান করিয়াছে, এপ উদাহরণও শানে দেখা যার 1৮ / 

আরংজীঘ সহ, বলিলেন 

"দানেশমন্দ | আমি তোমার ন্ঠায় শান্্রজ্ঞ নহি) কবিতায় যাহ! 
লিখে তাহা বিশ্বাস করি না| মানবপ্ররৃতি আমার শাস্ত্র মানবের 
মহত্ব আমি আল্প দেখিয়াছি! শঠঠ1, কপটতা, বিশ্বাসধাতকতা অনেক 
দেখিয়াছি । সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজহম্তে ক্ষমতা রাখিতে 
শিখিয়াছি, সেইজন্য কাঁফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, 
বিদ্রোহোন্বখ রাঁজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ 
নিঃশক্র করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে জমুদ্র 
পর্ধাস্ত আরতজীব একাকী শাসন করিবে, কাহানও সহায়তা জইবে লা, 
আলমগীর নিজের নাম দার্থক করিবে ।” 

উৎসাহে সম্ভাটের নয়ন উজ্জল হইয়াছিল, তিনি মনের গভীর অতভীন 
কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা 
হঠাৎ প্রকাশ করিয়! ফেলিয়াছিলেন। এতদ্িন্ন তিনি দানেশমবের উদার 
চরিজ্র জানিতেন, তীহার নিকট ছুই একটী কথা কহিলে কোনও হানি 
নাই, জানিতেন। 

*ক্মাণেক পর ঈষৎ হান্ত করিরা আরংজীব বলিলেন, “সরলম্বভাব 
বন্ধু! অদ্া আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে ?” 

তীক্ষবুদ্ধি আরংদ্ীবঘদি আপনার গভীর মঞ্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়ী! 
সেইদিন দরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহ করিতেন, তাহা! হইলে 
ভারতবর্ষে সুমলমান পাতা বোধ হর গত লী বাং পরত ছইত সা? 

এইন্ূপ কথোপিকখন করিতেছি এপ সময়ে সৈনিক শু 
আারারালাখাধ বদ. 

"রামমিংহ - জহাপানার াক্ষাৎ শমী দেশে . 
আছেন।” রি: 


শক নি 7০9০৮ 
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৮. 


১ উপ সী এ মস পরি হইয়াছেন, আকৃতি দীর্ঘ 
প্‌» লব্বাট প্রশত্ত, নয়নযুগল উজ্জল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অব্বন্ধর যৌবন 
কান্তিতে শোভিত, যৌবনবরে বলিষ্ঠ । যুবক ধীরে ধীরে বলিজেন__ 

গনভ্ঞাটকে এপ সময়ে সাক্ষাৎ, করা মাঘৃশ ব্যক্তির থক্ষে অবিধেয়, 
কিছ পিতার নিকট হইতে আঅতিশ্ গুরু সংবাদ আবিরাছ প্রভূরে 
জানাইতে আসিলাম্‌ (৮ 

আরং ॥ " আপনার পিতার নিকট আমরাও অন্য পত্র পাইয়াছি ও 
লযন্ত ংবাদ অবগত আছি ।+” 

কলাম । “ ভবে সম্রাট, অবগত আছেন যে পিতা সমন্ত শক্র পরাজিত 
করিয়াঃ শৃক্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, 


ঝকন্ভ লিজজের সৈন্যের অলন্ঞাবশত্তঃ সে নগর এপধ্যস্ত হন্তগত করিতে 


শীরের নাই, "বিশেষ গলখন্দের সুলতান বিদ্য়পুরের সহায়ার্থ নেকনাম খা 
লামক সেল্াপন্ভিকে বছুনংখ্যক্‌ সৈম্তলমেত প্রেরণ করিয়াছেন ।” 

আরং॥ "সমস্ত অবগত হুইয্জাছি ।” 
এ কাস। “চতুর্দিকে শক্রবেস্ত্রিত হইয়া! পিতা সভ্াটের আদেশে এখন 
যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এযুদ্ধে জয় অপস্ভব, প্রভুর- নিকট আর অল্পসংখ্যক্‌ 
ঈৈস্কের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন |” 
.. এআরং। “আপনাগগ গিত। বীরাগ্রগণ্য ! তিনি নিজের সোন্ত রিজ্য়গুর 
হন্তগত করিতে পারিবেন ন! ?'” 

রাম ।. “য্নুয্যের যাহা! সাধ্য। পিত| তাহ! করিবেন + শিরলী পুর্ব 
পরান্ত হয়েন নাই, পিতা! তাহাকে পরান্ত করিয্বাছেন; বিজক্পুর পুর্বে 
তআত্রান্ত হয় নাই, পিতা “ততদুর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ কুরিয়- 
'ছেন, এখন আপনার নিকট অল্লমাত্র সৈন্য-সহায়তা। প্রার্থন। করিতেছেন । 
তাহা. হইলেই সমন বাধ শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগলসাজাজ; বিদ্বৃত্ত ও 
মুটীভূত হয়.” 

চাস কুন এজন মিটি, সেই সহারতা €্রারণ করিয়! 

ক্ষিণাত্যদেশরিয়্কাঠ্য সমাধা করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহু-: 
দুরদশ ও ীক্বুদ্ি মনে করিতেন, তিনি দে সহায়ত। গঞারণকেদিযেনুদীঠা 






৮: প্রামসিংহ! আগেকার পিতা আমাদের হুক্থদগ্রবর, ছাদ 
কথ টনইসান্িাগংগন্কাপ্ক্র দি 
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০১০, ১১০৮০, ৯৭ 
ভিনি নিনের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধুন করিবেন, নম্রাট এিনানিশি 
এইরূপ আকাজ্ষ! করেন; কিন্ধ এখন দিল্সীতে সেনাসংখ্যা অতি জর, আমি 
সহায়তা! প্রেরণ করিতে অক্ষম ।” এ 

রামনিংহ কাভরম্বরে বলিলেন, “জঙ্কাপান। ! পিতা! দিল্লীস্বরের 
পুরাতন দাস, আপনার কাঁলে, আপনার পিতার কালে অমংখ্য যুদ্ধে বুঝিয়?” 
ছেন, অনেক ব্ধধ্যসাধন করিয়াছেন; দিললীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তীহঠর 
জীরনের জন্য উদ্দেস্তা নাই ॥ এই-ঘোর বিপর্দে আপনি কিঞ্চিৎ জ্বাহাষা 
দান না| করিজ তিনি বোধ জুক্ী সসৈন্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন 1৮ বাষ- 
মিংছের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তাহার নয়নে জলবিন্ু ॥ ; 

বালক | জলবিলূতে আরংজীবের গভীর উদ্দেস্তা, হাসণ) হি 
হয় ন!! 

সে উদ্দেন্ঠ-্মে. মন্ত্রণা কি? রাজ! হরলিতে রিনার তালি 
প্র্াীপান্বিত সেনাপতি, তীহার অসংখ্য মৈন], বিস্তীর্ণ বশঃ, অনভ্ত গো" 
প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্ধলক্ষে দিল্ীখবরের কাধ্য করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত এত ক্ষমতা €কোন পেনাপতির থাক] বিধেয় নহে $ আস্রাট্‌ 
এতদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ ঝুদ্ধে যদি জয়সিংহ 
নার্থকত! লাভ করিতে না পারিয়! অবমানিত হুয়েন, তবে লে প্রতাপ 
শের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে ।. দি অটদন্যে বিজয়পুরসম্মুখে নষ্ট হয়েন। 
দিক্লীখরের হুদয়ের একটী কণ্টকোদ্ধার হইবে! উর্ণনাভের জালের ম্যার 
আরংজীবের উদ্দেশ্তগুলি বন্থবিস্তীর্ণ-৪ অব্র্থ, অপ জয়সিংহ-কীট তাহাতে 
পদ্ধিয়াছেন, উদ্ধার নাই। | 

জয়দিংহ বহুকালাবধধি দিষ্লীশ্বরের কাঁধ্যে জীবন পণ করিয়াছেন -বটে, 
€ন্জন্য কি ক্র মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইঢব ? 

জয়সিংহের উদারচক্লিত্র যুবকপুজ লম্মুখে দ্গায়মান হইজ্া রোদন 
করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সঞ্জাট উদ্দেশ ত্যাগ 
করিবেন ? 

: দুয়াঃমায়! প্রভৃতি স্থকুমার -অনোবুত্তিসমূহ আঁরংজীর বিশ্বাস করিতেন 
না, নিজেও স্থান দিতেন না; আত্মথ পরিচ্ধারার্থ অদা একটা পতজ 
অরাইয়। ফেলিলেন, কল্য একজন নহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয়, 
া্্যই একই প্রকার বীর নিরুদ্বেগ জুদছ়ে করিতেন! একদিন পিতা॥ 
ন্বাতা। ভ্রাতুদ্পুর আন্ধীয়রর্গ সেই উদ্নতিণথে পা 
চ্ঠাহাদিগকে সরাই়া দবিয়াছিলেন। লিক সারার 


ও সা, ও | 





পার 


৯৫৮ সঃ - ভন গা না? 


লাই, জেযটভাত।! দ্বারাকে ক্রোধবশতঃ হতা' করেন লাই, সে সমন্ত 
ঘালকোটিত মনোবৃত্ধি তাহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে 
উদ্বেগের সম্ভাবনা লাই। আপন উদ্দেহ্াপাধনে ক্ষোন প্রতিবন্ধক হইবে লা, 
তিনি জীবিত থাকুন। জ্যোষ্টভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্তসাধনে প্রাতি- 
ধ্ধাক হইতে পারে; জল্লাদ | তাহাকে সরাইরা সম্রাট: আলমগীরের গথ 
পরিজ্কার করিয়। দাও ! + 
'অন্ত্রণালাধনের জন্য অদ্য আবন্ঠক ঘেজযদিংহ সটৈন্যে হত হইবেন?) 
তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাপী কি বিদ্রোহী, অন্থসন্ধানে আস্তিক নাই, তিনি 
টৈন্যে যরিবেন | এই পরিচ্ছেদ-বিবৃত্ি সমক্মের পর কয়েক মাসের 
মধোই দিল্লীতে সংবাদ আমিল্‌, অবমানিত, অক্তার্থ জয়সিংহ শ্রীণত্যাগ 
অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন. 
-.. শগ্রভু! আমার একটা খান্ধ! আছে ।” 
'আরং। "নিবেদন করুন । 
কাম! “শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন) পিতা তাহাকে 
বাক্দাল করিয়াছিলেন থে দির্লীতে শিবজীর কোন আপদ ঘটিবে ন। 1 
আর | "আপনার পিত। মে কথ! আমাদের অবগত করাইয়াছেন।» 
রাম । প্রাজপুতদ্দিগের মধ্যে বাকাদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে 
জতিশয় নিষ্পার বিষয় | পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে প্রত 
'শিবজীর যে কোন দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়! তাহাকে বিধায় 
দিন্‌। 
'. ক্মারংজীব ক্রোধ সম্থরণ করিঙ্সা ধীরে ধীরে বলিলেন, « সম্রাটের খাছ! 
উচিত্কার্ধ্ায সন্তাট তাহা করিবেন, দে ব্ষিযে আপনি চিস্তিত হইবেন ল1% 
আরও ক্ষণেক দ্ানেশমন্দের সহিত কথোপকথনের পর সম্রাট বেগম- 
আহলে বাইলেন, দানেশমন্দ ও রামলিংহ ক্ষু্মনে প্রাসাদ হইতে নিঙ্কাস্ত 
হইলেন । | 
.. শিবজী নামে দ্বিতীয় একটা কীট সমআাটের সেই বিভীর্ণ মন্ত্রণাজালে : 
 পাভিত হইয়াছেন ॥ দ্বানেশমন্দ, ও রামসিংহ তাঁহা্ক উদ্ধার করিতে 
না! 
_ জয়দিংহের যেদ্বোব, শিবজীরও সেই দোষ ) শিবজীও সন্ধিদ্থাঁপনাবধি 
: শ্রাগপ দিনীর কা করিয়াছেন, নি সৈন্প্বারা অনেক ছূর্গ দিল্লীর 
আনিরাছিলেন, কিন্ত তাহারও বিপুল ক্ষমত।? আরংজীৰ কোনও. 





মানি 


লগুৰ্িংশ পরিচ্ছেদ । | ১২. 
তৃতোকঠ উপর. বিপুল ক্ষমা ছৃ্ধ করিতে খাওরন নাঃারীহকও গান রঃ 
করেন না। | 

যাহু।কে অবিশ্বীন কর। যায়, ভাভার। ক্রমে অবিধারের এ 
আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহা রাহ্রীয়ের] ও দিল্লীর চিরবিশ্বন্ 
রাছপুতের1 দিলীর দিবরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধান প্রজ্জালত করিল, মোগন” 
সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়। গেল। 





সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 
সস্থাবীন- 


পীড়া । 
'। দুরে গেল জটাজুট |” 
মধুস্দন দত্ত। | 
শিবজীর আভশয় নম্কটজলক পীড়। হইয়াছে, সমগ্র দিক্লীনগরে এ 
দংবাদ প্রচারিত হইল। দিঘাঁনিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও সবার রুদ্ধা, 
দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন । এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেছস্থল, 
অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইফাছে কল্য পর্যযস্ত জীবিত থাক! অপম্ভব ।! কখন, 
কখন ব| সংবাদ রাষ্রী হইতেছে যে শিবঙ্গী আর নাই! রাজপথ দিয়া 
বহুসংখ্যক লৌক গমনাগমন করিত "ও তেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিত, আশ্বারোহী দৈনিক ও দেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া 
গ্রহরীর্দিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন ; শিবিকারোন্ী 
রাজ! বা! মনসব্দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আপিয়! একবার উগঠ্রিগ লেই- 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন) শিবজী কিরূপ আছেন, ভিনি উদ্ধার পাইবেন 
কি না, তিনি কলা পর্যন্ত জীবিত খাঁকিবেন কি না, এইরূপ লন! কথা 
নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে বর্ধসময়ে আন্দোলন করিত 
আরংজীব সর্ধদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়। পাঠাইভেন, 
গথাপি- গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সম্গিবেশিত ছিস তাহা! পুর্মত 
রাধিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ 
করিতেন, "মনে মনে সর্বদাই ভাবিতেন, “যদ্দি এই রোগেই 1 ্‌ 
ৃ পাদ গে সা অন 
উকোখা হইবে”. ৮০ ই 
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চর ৬ " স্না ু্ রর উজ্প 
৯৯ ৰ জীন তাও: উনি এ 
চে 






শন্ধ্যাকফাল সমাগত, এন্ধপ দময়ে ্াত: প্রাচীন সজাতন্ু 
হাকিগ শিবির হইতে শিবজীর গৃহ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন । ০০০৪ 
গণ জিজ্ঞাসা! করিল, “কি. উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন 1 
হাক্ষিম উত্তর করিলেন, “পত্্রাটের আদেশ অন্থুগাক্সে রোগীর চিকিৎস! 
করিতে আঙিয়াছি।” সম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়' দিল । 

_.. শিরজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাহার ভূতা সম্ধাদ দিল, যে সন্ত 
একজন হাকিম পাঠাই! দিয়াছেন । তীক্ষবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ, বিবেচনা! 
করিলেন, কোঁনন্ধপ বিষপ্রয়োগের জন্য সঞ্জাট একাও করিতেছেন; 
ভূত্যকে আদেশ করিলেন-- 

২ গহাকিমকে আমার সেলাম জানাই ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার 
চিকিৎন1! করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎস। ইচ্ছা করি না। 
... , “সআটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটী কোটা ধন্যবাদ জানাইবেন ।% 
ূ কিন ভূত্যু এই আদেশ লইয়! গৃহ হইতে বহির্গত হুইবাঁর পুর্কেই হাঁকিম 

: - অনাহুৃত হইয়। গৃহে প্রঘেশ করিলেন । 

.. শিবভ্রীর দরে ক্রোধসঞ্চার হুইল, কিন্ত তাহ! সঙ্গে*পন কক্িয়! অতি 
ক্ষীণ মৃদ্দ্বরে হাঁকিমকে অভ্যর্থন। করিলেন, ও শব্যাপার্থ্ে বদিহে আদেশ 
(দিলেন । হাকিম উপবেশন করিলেন। 

ই আকৃতি দেখিলে এজপ লোকের গ্রতি €কাঁন প্রকার সন্দেহ হইতে 
পারে না| | বরস অনেক হইপ্সাছে, অতি শুরু শ্মক্র লক্ষিত হইয়া, উরঃছজ 
আরুত করিয়াছে ; মন্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্জীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও 
শৃন্ভীর। বলিলেন__ 

£ মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন; তাহ! শ্রুত হইয়াছি) 
আমার চিকিৎয! ইচ্ছা! করেন নাঃ ভথাপি মানবদীবন রক্ষ। কর আমদের 
চি আমি স্বধর্মমাধন করিব |” 

-শিবজী মনে মনে আরও ভুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কো 

| হইতে আগিল? কিছু বিবেন না 

0 বহ্থাকিম। “আপনার পীড়া কি?” 

রঃ _ককাভরস্ারে শিব্জী বলিলেন, "জানিন। একি ভীষণ পীড়া; শরীর 

পর চপ হুদয়ে বেদন, বাবে ও 
মিরার বেক ১০৬ জিঘাহস্থায় 


তি ক চুর” নর 
1 ক ইল 
৮, 






এ 





ৃ ব্রত লি তাজ. রর এ ্‌ 


বিশ্ব ভ রত ্শবচী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাছিলেন ; 
মুখ লেইরূপ, গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর 


হইয়া রহিলেন । হাকিম তাহার হন্জ ও শরীর দেখিতে চাহিলেন1.. - 





শিবর্জী আরও ভীত হইলেন, 'অগত্য! হস্ত € শরীর দেখাইলেন। 
অনেকক্ষণ অতিগায় চাবির দৃষ্টি করিয়া! হাকিম উত্তয় 

করিলেন-__ 

... *কাপনার ঘচন যেক্ধপ ক্ষীণ, দাঁড়ি ত সেদপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে, 

শোনিত সজোরে সঞ্চালিত হইভেছে, পেশীগুলি পূর্ববত দৃঁ়বদ্ধ । আপনার 

এসমক্ত কি প্রবঞ্চনামাত্র %” 

পুনরায় বিন্মিত হইয়া শিবর্জী এই আপুর্র্ব চিকিৎসকের দিকে চাছি- 
লেন, চিকিৎসকের মুখমগুল গন্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল 
ন।। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্ত 
ক্রোধসম্বরণ করিয়। পুনরায় ক্ষীণস্থরে বলিলেন-- 

«আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য টিকিৎসকগণও টিবি 
বলেন) এ মহত পীড়া বাহালক্ষণশূন্য, কিন্ত দিনে দিনে তিল তিল করিয়। 
আমার জীবননাশ করিতেছে ।” 

হাকিম ক্ষণেক চিত্ত! করিয়া! বলিলেন -- 

* 'আলফলায়ল। ও লায়লুন* নামক আমাদের যে গ্রকাণ্ড চিকিৎসাঁশান্ 
আছে, তাহাতে এক সহজ্ম এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে; তাহর মধ্যে 
কয়েকটা বাহ্লক্ষণশুন) পীড়ার কথা লিখিত আছে। একটার নাম 
পআকল্তু সামাকাতা হত্তা রাশি হা'। বালকের এই পীড়া! ভণ করি! 
চুরি করিয়। মস্ত ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা! প্রহার । আরা একটীর লাম 
॥ রকুন্তনে আপিরী ইশারঘ কর্দ।” করেদীগণ কাষ না করিবার জন্ত পরই 
পীড়। ভাগ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন। তৃতীয় একপ্রকার বাহালক্ষণণ- 
শুন্য পীড়া! আছে, শক্রহত্ত হইতে পঙারিতৃকাম বন্দীদিশের সেই পীড়া ঘটে, : 
তাহারও 'উধধি নির্দেশ আছে; আমি তাহাই আপনলাকে দিতেছি ।৮ এ 

শিবজী এ সমস্ত শান্তরকথ| বিশেব বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম 
তীক্ষবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব রুবিযাছেন তাহা শিবজজী বুধিতে_ 
পারিলেন ! মরন যো "সে উধঘি কিক". 

হাকিম ॥ “সে একটা উৎকৃষ্ট উবধিও বটে, উর 
বটে। রব্বুল আল নাম লইয়া ভাহাই আপনাকে দিব, যদি .রোগ 








8:৬৮ হয়, রথ উবে তৎরপাৎ পীড়া আরোগা হইবে, ঘি রারণা 
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[গর্জে সনে সরা 
্ এ 
পু দার হি ০ ০ হাকিম মা 
. খ্রস্থাত করিতে লাগিলেন । 
শিবজ'র স্বৎকম্প-হুইল, ললাট হইতে ছ্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল? 
ই্বধিসেবনে অন্থীক্কত হইলে তাহার প্রতারণ! সব হইবে, সেবন 
কন্িলে নিশ্চদধ মৃত্যু ! 
হাকিম উষধি প্রস্তত করিয়া! 'আলিল, শিবজী বলিলেন, "মুসলমানের 
। কট গালীয় আমি পান করিব ন!।' নজোর হস্তসঞ্চালনে পাত্র,দুরে 
নিক্ষেপ করিলেন । 
হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না। ধীরে বীরে বলিলেন, « এক্সুপ 
০১৯ হন্তদধশালন ক্ষীণভার লক্ষণ নহে! 
শিবী অনেকক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোশ্বসন্বরণ করিক্সাছিলেন, আর পারিলের 
্ সহসা উঠিয়া বলিলেন, "রোগীকে উপহাস করিবার এই শান্তি,” বলিয়া 
২. আন্তক্ষে চপেটার্থাত করিলেন ও হাকিমের শুরু শ্বশ সজোরে আকর্ষণ করিলেন। 
১. বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্ সমস্ত খপিয়া আলিল, 
ডাপেটাঘাজে উষ্কীয দূরে নিক্ষিগু হইল, তীহার বালান্থৃজদ তন্নজী মালগ্রী 
খিল্বিল্‌ করিয়া হাস্ত করিয়া উঠিল ! 
কষ্টে অনেকক্ষণ পর হান্ত সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন । 
.. সাঁতরে শিবলীর নিকটে আসিয়! উপবেশন করিয়া! বলিলেন__ 
"প্রভূ কি সর্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিচতাখিক দিয়া থাডকন ৫ 
২. ধ্ভাহা। হইলে রোগীর মৃত্যুর পুর্ধ্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেবিত হুইবে ! 
্ নানা ফলেটাদাতে এখনও মস্তক ঘুর্ণিত হইতেছে 1” 
- শিরকী সহান্যে বলিলেন, “বন্ধু, নিংহের দহিত খেলা করিলে কখন 
. ক্ষন আহত হইতে হয় যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কত: আহলাদিত 
ঞ হইলাম বলিতে পারি না॥ এ কয়্দিনই তোমাকে প্রত্যাশা! করিতে ছিলাম, 
লংবাদদ কি বল।” 
ূ তন্ন গরুর লা আদেশ ঘল্পাদিত করিয়াছি, একে আছে নিযধ্বন 
| ারভেছি।, রা 
১38: ০২ সপ আপনার. তই 
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তয় । « সেই সমস্ত অনুচর দিলী হইতে নিক্ষান্ত হইক়] হল: 
ধরিছ্! মথুরা 'ও বৃন্দা বনে অবস্থিতি করিতেছে; মখুরাঁয় অনেক দেবালযের 
পুরোহিতগণণ প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা! করিতেছে । আমি দিল্লী হইতে 
যখুরার পথ বিশেষনূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক লন্গি- 
বেশিত করিবার আঙ্ধেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি ।” বি ০ 
শি। “চিরবন্ধু! তুমি ঘেরপ কাধ্যদক্ষ, মবস্তই আমরা নিরাপনে ৮ 
স্বদেশ যাইতে পারি 1” ্‌ 
তরন। * দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেন্ধপ একটী তীতগততি অঙ্ন | 
রাখিতে বলিম্নাছিলেন তাহাঁও রাখিয়াছি; যেগিন স্থির করিবেন, দে. 
দিনে সমস্ত প্রস্তত থাকিবে 1" | 
শিব । “ তাল।” নু 
তর । *রাজ। জয়পিংহের পুক্র রামপিংহের নিকট গিয়াছিলাম্‌। তাহার 
পিতা আপনাকে যে বাকাদ।ন করিয়াছিলেন তাহা খ্মরণ করাইয়া 
দিক্বাছিলাম( রামদিংহ পিতার ন্যায় সভ্যপ্রিয় ও উদারচেত], শুনিয়াছি 
দ্বয়ং সম্রীটের নিক যাইয়! আপনার জনা সাক্রনয়নে আবেদন 
করিয়াছিলেন ।" এ 
শিব । « সম্জাট্‌ কি বলিলেন ?” 
তন্প। “ বলিলেন, সম্রাটেন্ন যাহা কর্তবা তাঁহ! করিবেন |” 
শিব। “বিশ্বাসঘাতক ! কপটাঁচারী | এখনও একদিন শিবলী ইহার 
গ্রতিশেোধ দিবে ।% 
তয় । “রামলিংহ সে বিষয়ে বিফলগুরধত় হইরণাছেন বটে, কিন্তু খুব 
ষরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাঁজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না) অর্থ- 
দ্বারা, সৈন্যছারা, যেন্ধপৈ পারেন, তিনি আপনার সহাঁরত| করিবেন/ তাহাতে 
ঘদি তাহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন ।” 
শিব। " পিতার উপযুক্ত পুত্র । কিন্তু আমি তীঁহাকে বিগ, 
করিতে চাহি না, আমি পলায়নের হে পার উত্তম করিয়াছি আছ 
তাহাকে জানাইজ্লাছ ?? 
তর । «“জানাইযাছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্ধষ্ট হইলেন, এবহ | 
আপনার সম্পূর্ণ বহারতা করিতে ্বীক্কত হইয়াছেন ।” ধু 
শিব। * ভাল।” ্ঁ 
অন্ন এগ্এতন্িন্ন দানেশমন্দ, গ্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের এতগদকে 
জি কাছা, বান গা পনার গঙ্গবর্তী কনিযাছি। | 
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2 দিশ্বীতে হি্ুকি, রায়ান এগ; মাল কেহ বহি মিনি আগনার 
. পক্ষবর্তী নহেন? কিন্ত আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্থ করেন ন। 1» 
৮ শিব। *' তবে সমস্ত প্রস্তত ! আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি ?” 
এ জহান্কে তন্নজী বলিলেন, * আমার ন্তায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার 
গীড়ার চিকিৎসা! আরম করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পায়ে? কিন্ত 
আপনার পানর জন্ত সুন্দর মিষ্ট শরবত প্রত্থাত করিয়াছিলাম, সমভ্তট! নষ্ট 
_... করিলেন ?” 
| গি্বক্রী রলিজেন, “বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তত কর।” তন্নজী দেই 
... প্রা লইয়া পুনরায় শরবত প্রান্ত করিলেন; শিরজী পান করিলেন,” 
সহাঁক্ে বলিলেন, « চিকিত্দক ! আপনার ওঁধধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ 
১.২ শ্ষলদায়ী, আমার পীড়া একেবাচরে আরাম হইয়াছে 1” 
১7 তন্ন | গ্তবে এখন প্রস্থান করি।” শিবজীকে সক্ষেছে আবিঙন 
-.. ক্ুন্িয়! পুনরায় উদ্ধীঘ ও শ্মক্র ধারণ করির। ভম্গজী গৃহ হইতে নিজ্কাস্ত 
.. হুইলেন। 
ঘ্বারদেশে গ্রহরী ভিজ্ঞাষ1! করিল, "পীড়া কিরূপ*দেখিলেন %* 
হাঁকিম উত্তর করিলেন, * পীড়। অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার 
অব্যর্থ গুধধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি অজ্জদিনেরঃ মধ্যেই 
শিবডী এ ক্রেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগালাঁভ করিবেন। * 
হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়! গেলেন; এক প্রহরী অস্ককে বলিল-”" 
“এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল 
 আড হাকিম একদিনে তাহা! আরাম করিল কিব্ধপে ?" 
দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল,“ হবে না 'কেন, এযে রাঁজবাটীর 
হাকিম !” 


নক 





দ্র ৮৮ - 1০ / রা স্্য ৯ এন ক্র উকি; হু 
রন রা ্‌ ৪ - ঞ ব.. 
ৃ (55৬8 1. রি প- .+ 
জজ . | শি নি " 
ৰ আ্টীবিংশ পরিচ্ছেদ । ১. 
আরোগা । 


॥« এত শক উর ক্ষণেক ব্রন ছ'য়ে । 

করিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম কারিঞ্জে ॥ 

ছে বীর, কম্বলচক্ষে কর পারছার । 

তাজ্ঞানের জপারাধ ক্ষামিবা আমার ॥" 
ক্কাশীরাম দাঁজ। 


উপরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল থে: 
শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়্াছে। নগগ্র পুনরায় ধূমধাম গড়িয়া 
গেল; সকলেই নেই কথা কহিতে লাগল। কেহ কেহ ৫২. 
আরোগ্যে ছঃখিত হইলেন ; ৫কাঁন কোন মহদ্াশয় মুসলমান এই অংব। 
গাইয়! সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে। €দাকানে, মস্জীদে সকলেই এই 
কথ! কহিতে লাগিল; আরংজীবৰ এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সনত্তিষ 
প্রকাশ করিলেন । 

নগরে ধূমধাম পড়িয়া গেল! শিবজী ব্রাঙ্গণদিগকে রাশি রাশি মা 
দান করিতে লাগিলেন, দেবাজয়ে পুজা! পাঠাইতে লাগিলেন, টিকিৎমক 
সকলকে অর্থদানে-সস্থ্ঈ করিলেন । বাজারে আর মিষ্টান রহিল ন!) 
শিরজী রাশি রাশি মিষ্টায় ক্রয় করিয়া দি্ীর শনন্ত বড়লোকের খাটাতে 
পাঠাঁইতে লাগিলেন! পরিচিত মত্ত লোকের লিকট পাঠাইতে লাঙ্গি* 
লেন, এমন কি, প্রতি মন্তীদে ফকীরগণের লেবলার্থে প্রটুর পরিমাণে 
মিষ্টান্স পাঁঠাইতে লাগিলেন ! সআাটের যনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই. 
শিবঙ্গীর এই বদাস্কত। ও সদ্দীচরণে সন্ত্ই হইর] তাহার প্রশংসা করিতে 
লাগিবেন।+-“ দিলীকালাভ্ডর ” ছড়াছড়ি হইতে জাগিল, তাহাতে আর 
কেহ “পত্তাইয়া' ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্ত আরংক্গীক অভি 
শীত্রই পণ্।ইয়াছিলেন ! | 

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া! সত্তষ্ট হইতেল, মা, মিষ্টার ভ্রু 
করাইয়! নিঙ্গের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাও আধার নম্ত নির্্বাথ 
করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন দাজাইয়| প্রেরখ করিতেন । লে আধার 'কখন 
কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি১* জন লেকে বহি গা 
| বাইত। ০ ৯ ৪০০১১৬৭ চি 


ী িক্বি ঞ এ চি সু 


] ০2০০১০৯০৮ 


রি. নদ প্রত 
দিত প্রকাঁও মিষ্টাপ্সের আধার শিবর্জীর 
.. গু হইতে বাহির হইল প্রহরীগণ দ্লিজ্তাসা করিল-_ 
"এ কাহার বাঁটাতে যাইবে ?” খাহাকের! উত্তর করিল, * রাজ! 
জয়সিংহ-সদ্বনে ।” 
গ্রহ । “তোমাদের প্রভু আর কতদিন এক্প মিষ্টান্ন পাঠাইবেন % 
বাহ। “এই অদ্যই শে । 
মিষ্টান্সের ভার লইয়া] বাহকগণ চলিয়া গেল। 
কতক পথ বাইয়া একটা অতি লক্ৃপ্ত কানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই 
ছুইটা আধার নাগাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমান্ত 
*. আই, শব্দমীত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বামু রহিয়া রহিয়া বহিয়া! যাইভেছে | 
-. দ্বাহকেরা একটু! ইঞ্ছিত করিল, একটী আধার হইতে শিবজ্জী, অপর্টা হইতে 
শুভ বাহির হইলেন; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন 
বিলন্ব ন! করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাঁচীরাভিমুখে ঘাইলেন। 
জানা'র সময় লেখক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে এক একজন লোক স্বখন 
নিকট দিয়! বায়, শতৃদীর ছুদয় ভয়ে, উদ্বেগে ন্বৃতা করিয়! উঠে! শিবজীর 
'চিরভজীবন এইরূপ বিপদপুর্ণ, তাহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে; তথাপি 
ভ্াহারও জয় উদ্বেগশূন্য ছিল না । 
'ক্ম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর গার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞামা করিল; 
টিয়ার: 
- শিবজী উত্তর করিলেন, *গ্রোস্বামী। হা হরের্পাম হরের্বাম 
1 
ূ  শক্কোথা ঘাইতেছ ?” 
২২ *ধুযা তীথস্থানে । কলো নাস্ত্যেব, নাস্ত্েব, নান্যেব গতিরন্যথা । 
২ শ্াচীর,পার হইলেন । 
পশু অনেক হ্খ্যাি ছিল, অনেক ধাচা ও উ্- 
চা দাভিিক্ত লোক বাদ করিতেন। নে দকল ছুইপার্থ্ে রাখিয়া শিবজী 
ঠ ৬ গথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। “হরে হবে” 
2 দুরে একটা বলে একটা আখ বধ হযে দেখিলে) অতি 
. সন্র্কভা্ে (িইদিকে হাইলেন। দেখিলেন, তন্জী-বর্ণিত অশ্বই বটে । 
এজি ফিরি: ভাই, অথর্ষক ভোমার নাম কি” নন 
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শিবজী বলিলেন, “ হা, এই অঙ্থ বটে ।” দি 


করিলেন, পশ্চাতে শল্ভুজীকে উঠাইয়! লইলেন, মুরার দিকে চদিলেন 
আশ্বরক্ষক পশ্চাঞ্জ পশ্টাৎ পদত্রজ্ষে চলিতে লাগিল । 

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দ প্পী বা প্রাজর দিয়! লিষ্বাক্‌; হইয় শিবজী 
পলায়ন করিতেছেন । আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট মিট করিতেছে, আল 
অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ধাকালে পুর্ণকলেবর! 





সপ আআ 


যমুনা! নদী প্রবলবেগে বহিয়। খাইতেছে, গথ, /০৪৯৮৯১৬: ন 


শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন । 


দুর হইতে অঙ্ের গদশন্ধ শ্রন্ত হইল শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করি, 


লেন, নি লেবার নখ হুটির নাই), অগ্চা। দ 
লাগিলেন । , 
তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী আভিমৃখে আক: তাহামিগ্ের 
কোষে অসি, হাত্তে বর্শ! | দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া! সেইদিকে 
অন্ধ শ্রধাবিত করিলেন । শিবজীর ভ্দয় উদ্বেগে দুরু ছুকু করিতে লাগিল! 
নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাল! করিলেন--“ কে যার?” 


শিব |। “ গোস্বামী” টি 

অশ্বারোহী । * জ্োথ| হইতে আসিতেছ ?৮ ৮ | 

শিব | “ দিলীনগর হইছে 1৮ 

অশ্বারোহী । «.আর্ীর! দিল্লীনগর যাইব, কিন্তু পথ গাব 
আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া! দাও, পঢর মথ্রায় যাইও 1৮ ৯ 


শিবজীর মত্তকে যেন বজাঘাত হইল; দিলী বাইতে অস্বীকার করিলে 
সৈনিকের! বলগ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনি, 
'চিনিতে পারে ও কেনন! দিল্লীতে এপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীতক দেখে 
নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গনন করিলে সহজ বিপদ! ইত্কহনি 
হইয় চিস্ত। করিতে লাগিলেন । 

একজন খবারোহী সম্মুখে আনিয়া শিবলী সহিত কথা; কহি়াছিল, 
'অগার হুইজন ম্পষ্ট্বরে পরামর্শ কারিতেছিল । কি পরামর্শ % ২ 


_. একজন বলিল, ৭ এ ধর আমি জানি,--ামি দক্ষিণদেশে শাযে্াদায 
অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, সামি  নশাখানি কাছ পাকা 
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আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, ছুইজন মন্থুষ্যের কণ্ম্বর ঠিক 
_ একরপ হয় না দি 
“ছু! শিবলী দিতে বন্ধ হইসে” 
" মেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম ফে শিবজী নিংহগড় ছর্গে 
আছে, নহসা! একদিন রজনীযোগে পুন? ধ্বংস করিয়! গিয়াছিল।* 
“ ভাল, মন্তকের বস্ত্র তুলিয়। দেখিলেই সকল দলোহ দুর হইবে | 
সৃহস। একজন অশ্বধরোহী আপিয়া শিবজীর উক্কীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, 
শিবজী চিনিলেন, শায়েস্তাথার অধীনস্থ একজন গ্রধান সেনানী ! ৃ 
যদ্দি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী ভিনজনকে হত 
করিবার চেষ্ট। করিতেন ! রিক্তহন্ডেও একজনকে মুষ্টিআঘাঁতে অচেতন 
.. করিলেন, এমন সমর আর দুইজন অনিহন্তে লিকটে আসিয়া শিবীকে 
 ধররিয়। ভূতলশাদী করিল । 
-.,০. শিবজী নির্বাক ! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন । আবার বন্দী হইবেন, 
৭-বিছেশেবন্ধশৃ্ত হইয়া) আরং জীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিস্ত! করিতে- 
ছিলেন। শক্ভৃজ্ীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্র;ত হইল । বলিলেন, 
"দেবরের মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পৃজ। করিয়াছি, হিনদধশ্ 
রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহ] উদ্ধেন্ত থাঁকে তাহাই করুন|” 
আশ) ভরসা, উদ্যম এক মুহুর্তের মধো বিলুপ্ব হ 
.... সহসা! একটী শব্দ হুইল, শিবজী দেখিলেন, অঙ্ারোহী তীরবিদ্ধ 
_.. হাইয়। ভূতলশায়ী হইলেন । আর একটা তীর, একটি তীর; শিবজীর 
২. তিনজন শক্রই ভূতলশায়ী ! তিনজনই গতক্জীৰন ! 
রা শিবজী পরমেশ্বররে ধন্যবাদ দিয়! উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ্ষ হইতে 
মেই অশ্বরক্ষক জানকী এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল / বিশ্ষিত হইয়া 
_. কজানকীকে নিকটে ডাকিয়! জীবনরক্ষার জনা শত ধনাবাদ দিতে লাঁগি- 
- লেম ॥ েনিকটে আলিলে শিবজী আরও বিশ্মিত হুইয্কা! দেখিলেন, জে 
1, আধরক্ষক নহে, সীতাপতি গোস্বামী অশ্বরক্ষকবেশে ! 
তখন সৃহলবার ত্রাঙ্গণের ক্ষমা প্রার্থন। করিয়া! বলিলেন, “ সীভাপাতি ! 
ভিন্ন শিবঞ্জীর বিপদের সমক্স প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপ- 
॥ কক্ষ হােককমির। ভু করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার. 
পাপা নিসার ্‌ 
সীভাপ্ি ক ৯০০০৪১০৭৪০৮ রাঃ 















প্পা্দ। উই 

“ রাজন! ছন্মবেশ ক্ষমী করুন, আমি অগ্বরক্ষকও নহি, গোস্বাবীজি....: 
নহি, আমি আপনার পুরাতন ভূতা রঘুনাঁথজী হাবেলদার ১ জ্ঞান হইয়া. 
অবপ্রি আপনার সেব। করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার দেবা করিধ। 
ইহ! ভিন্ন কামন| নাই অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভৃক্প কাছে ধদি লন! 
জানিয়া কখন কোনওদোষ করিয়। থাকি, প্রভূ নিরাশয়ের আশ্রর, দেয় 
গাম! করুন | ** 

শিরজ] চকিত ও বাকৃশুন্য ! কিন্ত জয়ের উদ্বেগ স্বরণ কদিতে 
পারিলেন না। বালকের ন্যায় উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিয়া! রঘুনাথাকে বৃক্ষে 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “ রদ্ুনাথ! রঘুনাথ ! তোমার নিকট শিবজী শন 
অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মত আচরণে আমাকে যথেষ্ট দও 
দ্িয়াছ, তোমাতে সন্দেহ করিকাছিলাম,-তোঠমার অবমাননা করিয়া” 
ছিলাম, স্মরণ করিয়! হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে । শিবজী যতদিন জীবিত 
থাকিবে তোমার গুণ বিস্বত হইবে না, প্রথয় ও যদ়ে যদ্দি এ মহত খু 
পরিশোধ কর! বায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্ট। করিবে» 

শান্ত নিস্ত রজনীতে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গননুখে বিমুগ্ধ হইলেন । ্ 
রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হুইল, শিবজীর ভুদয়বেদন| অদ্য দূর হইল. 
বালকের ন্যার উন্ভয়ে অন্গঅ্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 





উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ । 
| , কী 
প্রাসাদে । 


* কি দাগ বুকের বাথ] ॥ 
পে দেশে ঝাইব যে দেখো না শনি পাপ পির্িভের কথা ॥ 
সই ! কেবছে পিরিতি ভাল । 
ছ।লিতে ছাঁজিতে পিরিত করিয়। কদিয়। জনম শেল ॥ 
কুলবতী ছঙক্জ! কুলে দাঁড়াইয়। যে ধনী পিরতি করে । 
তুষের আনল যেন সাজাইয়া এমাত পুড়িরা মরে ॥ 
হাম বিনোদিনী, এ দু$খে ছুঃখিনী, প্রেমে ছল ছল আখি । 
চণ্তীদাস কহে, দে গতি হইয়া, পরাণ সংশয় দেখি ॥"” 
উণ্ীদান। 


নিশীথে দীভাপতি গোস্ছামীন নিকট বিদ্বায় লইয়া রাক্জপুতবালা. ্হ.. 
আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া! সরযু 'দেখিলেন হৃদয় শুন্ঠ | কে ন| জানে 
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হইত “ঘর বহিরগ হইতে থাকে, দেই শোক অধিক মন্মরতেদী। - 
তের মধ্যে শ্রিক্মজলের প্রথম বিচ্চ্দে ঘটিলে আমরা বালকের নাণীয় - 

. উচ্চৈত্বরে রোদন করিয়া উঠি, জালশৃঃনার সভায় ভূমিতে গড়াগড়ি দিসে 
রা. পথম শোফ-উচ্ধাস সেই আর্তনাদেই ন্বারিত হুয়। কিন্তু দিবস বাইলে, 
টু 





আন গত হইলে, বৎসর অন্ভিবাহিগ্ত হইলে, সেই শ্রিয়জনের কথা ঘখন 
_আ্মরণ হয়। নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন জদয় আপন শোকপারাবারে 
-.. স্ভঞাদিতে থাকে,নয়নের দ্বার যখন উদঘ'টিত হয়, নীরবে অশ্রবিন্দু পর়িতে 
২. খাকে,-উঃ মন্ুষ্যজীবনে ০সই বাতনাই অসহা! প্রিয়জনের মুখ মননে পড়ে, 
নাহার বাকাগুলি, বার্যাপরস্পরা, ক্ষ, ভালবাসা একে একে হাদরে 
-জাগরিত হইতে থাঁকে, নিস্তন্ত রজনীতে সেই পূর্ধবকথা একে একে উদয় 
৬. হইতে থাঁচক, "তখনই হৃদয় শুন্য হয়, আমারা বালিকার ন্যায় নিরাশ্র 
হয নীরবে রোদন করিতে থাকি ! 

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অদ্ভিবাহিত হুইল, সরযুর চিস্ত| 
২. দিনে দিনে মর্খ্ভেদী হতে লাগিল? . অন্ধকার নিশীগে কখন কখন 
১. ঈবালিক। একাকী গবাক্ষপার্থ্রে উপবেশন করিয়া সন্ধা। হইতে দ্বিগ্রহর পর্য্যন্ত, - 
125 িগ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্যযস্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত কথা 
২. একে একে স্রগ্ু হইত, কতবার নীরবে নয়ন হুইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিদ্ছ 
এ্রবাহিত হইত | নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিষ। থাকিতেন, সে 

গথ দিয়! জুদরয়বল্পভ আর আসিলেন ন| ! 
কখন বা সেই পর্ধবতসন্কুল কঞ্চণদেশ মনে জাগরিত হইত, সেই তোঁরণ- 
৮ _ ছু্গ মনে উদয় হইত । সরঘু একাকী ছাদে আশীন.রহিরাছেন, সন্ধার 
ছাঁয়। ক্রমে গগন ও জগৎ্খ আবৃত করিতেছে, সন্ধার বাহু বহিয়া বহিয়। 
| ৮৭: কেশ লইয়! ক্রীড়। কবিতেছে;--এমত সময় মেই দীর্ঘকার উদার- 
ঘন আকাশপটে দেবচিত্রের স্টার দুষ্ট হইল । সরধুর হৃদ 
১১৯৯ উঠিল, বালিকার হ্বায় নব নব ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাশিল। 
এজন এতটা অপনলীত 

॥1 

রাহা গয়দিন সেই পুরুপিংহ্‌ ঘে গ্রেহগদ্গন্ক্করে সরঘুর নিকট বিদায় 
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নর কে কঠমালা পরায় দিবেন পুনরার কির সেইট জগ 
দেখিতে পাইবেন ?-লীরবে সরঘু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কিরন, - 
. নীরবে গশডশ্্গ দিপা অঞ বহিতদে লাগিল । : টু হী ১৮৯ 
কখন বা 'অপর!চুক্ক একাকী লরঘু আমকাননে ভ্রমণ করিতেন, আন, 
করিতে করিতে কত কথ| হুদীয়ে জাগরিত হইত! রুক্ষের উপর. হুইন্ডে 
কপোতকপোন্তী মৃদুষ্বরে প্রেম্গীত গাইতেছে, সেই দীন্ত শুনিয়া একদিন রছু-. &. 
নাথ কাথে কাণে সরবুকে কি কথ| বলিয়াছিলেন ম্মরণ হইল $ সরবুর সু্ষে চে 
বিষাদের হাঁসি আলিল। আর একদিন বিশাল আজহুক্ষতলৈ_বদিয়ধ 
রঘুনাথ ও সরধূ একে একটা সুমিষ্ট আত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতে”. 
ছিলেন, আঁর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সন্ষেছে )চাহিতোছুলেল, লে. কথ্খ।/ : 
হৃদয়ে জাগরিত হইল 1 এ কণ্টকবটনর ভিভর দিয়া আর একদ্দিন ্বখুনাথ 
দ্বয়ং - ক্ষতবিক্ষত ' হইয়াও একটা তুন্দর বন্যপুপ্প চয়ন করিয়। লরদুক্স 
কেশে অন্নিতবশিত করিরাছিলেন, পরে কি মিষ্টস্বরে বলির।চিলেন, িরফু!, টঁ 
কি অপরূপ বনদেবীর রূপধারণ করিকাছ।” আহ! সে জুমবুর স্বর. 
ফি সরযু আর গুলিঘেন, পুনরায় কি রদুনাগ পির ভ্ন্য পুপ্পচয়ন _ 
করিবেন, হতভাগিনীর ভাচগ্য কি একপ সুখ আছে ? দরঘু শোতে বিরশা 
হইলেন, নয়ন হইতে ঢুই চারি বিন্দু জল টন্‌ টস্‌ করিয়া ভূমিতে পত্তিন্ঞ 
হইল) নীরবে আপন অঞ্চল দিয়! নয়ন মুছিলেন। বৃথা চেষ্টা, আবার রি 
চিন্তা আগিল, আবার নয়ন পুর্ণ হইল । ূ 
কখন কখন রজনী দধিগ্রহরের সময় সহসা! হৃদক্নের দ্বার উদ্াটিত হই, 
ভাঁত্রমাসেক্স নদীর: ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়। উঠিত। তন রেহ 
: ফেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে ক।দিভেন, শ্রাবণ মাষের ধারার ন্যার নয়ন. 
হইতে অজন্র বারিধারা বহিতে খাকত । রঘুনাথের মধুনয় মুধঃ মধুরয় | 
কথ] মনে পড়িত, একটি কথার পর অন্য কথ। জনে উদয় হইত. খোকন, 
তরঙ্গের পর্শোকতরক্ষ হৃদয়ের উপর বহিয়া ষাহত্,--উপাধানে মুখমগল 
আবৃত করিয়া বালিকা বিবশ1 ব্যাকুলছৃননা হইয়া! দরবিগল্লিত: ধারায়. 
উপাধান দিক্ত করিত। রজনী প্রভাত হইভ, প্াতঃকালের রক্তিমাচ্ছুট! 
পূর্বদিকে দেখা দিত ; বালিকা তখনও চিজ বিন) অথবা শোকে রি 
. হইয়া হত রিবা! শক্ত 
- প্রান্ধঃকাল পুপ্পচয়ন করিতে উদ্যানে ষাইতেন, প্রদুম সুক্ষ গুলি ও 
এক একে চন করিতেন, হছে যে ্থাপন করিতেন, সারি লি বা্িতেন 














৮. এ ৪ স্ান্8/ গ্ ৮! ”* এ 
টিং সত ৫ চি টির ৃ ০ ০ 





এরাও প্রাকনবাদিরবিগর বি হই একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ রি 
নি ঘাইত। লাঁর়ংকালে বীণ! হস্তে করিয্া! কখন কখন গীন্ত 
_শ্বাইতেন;_-আহা! সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃদ্দিগের নয়নেঞ্ জল আদিত। 
বাল্যকালে রাজপুত চরণদ্দিগের নিকট বত শোকের প্লীত, শিখিয়াছিলেন 
তাহাই গাইতেন, ভিখারিবীর গীত গাইতেন, ছুঃখিনীর গীত গাইতেন, 
অনাধিনীর গীত গইত্েন, দার়ংকলের নিস্তব্ধতাপ্ন সেই গীত ছাদ হইস্ছে 
ধ্বীরে ধীরে নৈশ আকাশে উখ্িত হইত, ধীতে ধীরে বাযুমার্গে বিস্তৃত হইত, 
গীতের সহিত গাযকীর নয়ন হইতে শ্দিন্দু বিন্দু জল নির্গত হুইত, অথব! 
শোকপারারার সহস। উনি উঠিত, গায়কীর কণন্দ্ধ হইত, গীত সহ্‌স। 
, লীন হইয়! যাইত। | 
-দিবারাত্তি শে।কচিন্ত শেষ হইত না, দিবারান্রি ঘেই পথের দিকে 
- রযুবাল। চাহিযু। খাঁকিতেন, সে পথ দিয়! জদরব্ভ আর আদিলেন ন। ! 
| বসজ্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়াছেন, সে বসন্তকাল আতিবাহিত 
হুইল, স্কৃক& পক্ষীগুলি একে একে কুলার হুইচ্তে উড়িয়। গেল । বৃক্ষ- 
. অমুছে হন্দর পুপ্পগুলি একে এক অর্শা হইল, শ্রীম্মকাল নানারূপ সুম্বাছু 
.- ফল আনিয়। মানবন্ধদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে স্থশোভিত করিল! 
. জনষমুবালঠ- সেই পথ চাহিম্বা। রহিয়াছেন”_সে পথে রদ্থুনাথ দর্শন 
দিলেন ন! ! 
আকাশে মেঘাঁড়ম্বর হইল, ক্রমে বর্ষার ধার। আঁরস্ত হইল, নদনদী, 
জলাশয় পুর্বকলেবর হুইল, ক্ষেত্রে স্বন্দ্রর শ্তা শোভ1 পাইতে লাগিল, 
-ন্জোলে মাঠ, বিল, প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরষু 
.. একদৃষ্টিতে চাহিয়। রহিক়্াছেন, হ্ৃদয়েশ কি এখনও কার্্যসিদ্ধি লাভ করেন 
আই €₹ হৃদয়েশের কি এখনও সরযুকে মনে আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে 
আছেন £ জলে নয়ন প্লাবিত হইল,--মার দেখিতে পাইলেন না । 
ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপহৃত হইল, আকাশ পরিফার হইল, নিশীথে 
শরচ্চন্দ্র উদয় হইয়া গগনে ও জগতে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিল । 
_ জারযুর হৃদয়াক!শ কবে পরিদ্ধার হইবে, জদয়নাথ কবে নিশানাথের গ্যাস 
উদর হুইর| সরঘুপ্র মনে আনন্্জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন ? সরযু পথ চাহিয়। 
.. ছিলেন, হুদয়নাথ আদিলেন ন| ! 
রি  এক্গ ভীষণ চিন্তন ক্রমে সরদুর শরীর শুদ্ধ হইতে লাগিল, সুখমণল 
খ্াওুবর্প ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেট্টিত হুইল! অরলস্মভাব জনার্ছন 
এখনও সরঘুর জদক্সেনন কথ। কিছু জানেন না, কিন্ধ সরযুর শরীরের 
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লাগিলেন। -ষ্ঠ চির সপ 
নারীর নিকট নারীর মনের কথা সপ্ত থাকে লা, মরযু অনেক চ০ 
শোক সক্সোপন করিলেও তাহার সথী ও দাশীগণ তাহার শা 
কিছু অন্থুযাঁন করিয়াছিল, ক্রমে দেই কথা বৃদ্ধ জনার্দনের কর্ণে উঠিগ্গ 1. 
জনার্দন সরল ও নির্মলচরিত্র, তথাপি জনার্দীন রাজপুত, সকল রাজপুত. 
ব্রাহ্মণের ন্যায় অতিশয় বংশমর্ধাপ্াগবর্বা। ঘখন শুনিলেন, আপনার এক- 
মাত্র ছুহিত্তা একজন সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, 
বিদ্রোহীর হ্ছিত বিবাহ করিয়া কুলে কল্ষ্ক আনিতে চাহে; তখন 
জনাদ্দনের নম্মন অরক্ত হইল, বুদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । 
গৃহাভ্যন্তরে আপিয় বালিকাকে “ পাঁপীয়পীঃ” “ পিশাচী” বলিয়া গালি 
দিলেন,.সরধু পিতার তিরস্কার নীরবে সহা করিলেন, জগতে এব্ধূপ ক্ষি 
ঘাতন৷ আছে হৃদয়বল্পভের জন্য নার যৌ যাতনা সহ করিতে পৰাজ্মুখ ? 

বুদ্ধ বাতুলের ন্যায় একমাত্র ছুহিতাকে শোকার্ত নীরব দেখিয়। জ্রোঞ্চ .. 
সম্বরণ করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইর! সাশ্রুনয়নে বলিলেন-- 

" দেখ দেখি মা! আমার মস্তকে একটী কেশও কৃষ্ঃ মাই, এই বৃদ্ধ- :. 
বয়সে কি তুমি আমাঁকে যাঁতন! দিবে?” উঃ! ঢ পন্ষেহ ভত্'সন! জরযু 
সহা করিতে পারিলেন না, পিতার ক ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন। 

বৃদ্ধ নরযুর সখীদ্দিগের দ্বার! সরযুকে অনেক বুঝাইলেন, অন্ত যুবকের 
গহিত নরধুর বিবাঁহ স্থির করিতে চাঁহিলেন, সরযুর পিতার কুল-গৌরবের 
কথ! অনেক বলিলেন । 

সরযুর একই উত্তর, “পিতাকে বলিও আম্মার বিবাহে রুচি নাই, 
চিরকাল অবিবাহিত! থাকিয়! তাহারই পদসেব। করিব ।” 

বুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে শোকার্ত হইতেন, .ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইভেন। 
একদিন ক্রোধপরবশ হইয়া! সরযুকে বলিলেন-_- 

“স্রযু! আমি রাজপুত, রাজপুতেরা! কন্ঠার অবমানন! দেখিবার পুর 
কন্তার হৃদয়ে ছুরিক! স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এন্প শুশিয়। থাকিবে ।” 

ধীরে ধীরে সরধু উত্তর করিলেন-_ 

"পিভা, সেইন্ধপ জনকই যথার্থ দয়ালু! পিতা, আপনিও যদি লেইনপ 
আচরণে আমার ভুদয়ের অসহা বেদন! শান্ত করেন, আমি জন্মে জন্মে 
আপনার গত গার সাশ্রুনয়নে গৃহ ত্যাগ করিলেন ই 
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চিট এট কথ কুলে বলিতে সাদি লাহে 





ঠ ১০518 তাহার বিবাহ হইতেছে ন1। 

২... খেদ্দিন জনার্দান এই ক্থ। শুলিলেন, তাহার কালেবর কোষে কিক 

র্‌ - সি লাগিল; গৃহে আনিয়া কন্যাকে যথোচিত ভিরক্কার করিয়, বলিলেন-_ 
*পাপীয়লি, তোর জন্ত কি আঁমি এই বুদ্ধ বয়সেঅবমানিত হইব % 

দুই তোর পি্ার নিক্ধলন্ধ কুলে কলঙ্ক দিবি ই আমার বাটা হইতে দৃর্র হ।” 

ক সা কবিলেন-_ 

1 আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ 

২১৮৭ মার্জনা করুন, কিন্তু জগনীশ্বর আমাঁর সহায় হউন, আম! 

ছুইতে আপনার অবমানন! হইবে ন।” 

| ধার "অর্থ তখন জনার্দন বুঝিলেন ন, এ কথার ভর্থ তাহার. পরদিন 

. বুদ্ধ বুঝিতে পাঁরিলেন । 

১». সেইদিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ধায়া বালিক! একাকিনী পিতৃগৃহ 

 স্্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিভ্তীর্ণ পমুদ্রে ঝাপ দিলেন। 





























ত্রিৎশৎ পরিচ্ছেদ । 


--শ্$৯ 

ও কুটারে । 

৪3 পছুঃখে সখ খুলপা শরৎকাঁল ভাবে । 

- টা আশ্িনে আন্দিবেন প্রভূ দেবীর উৎসবে ॥ 
কার্তিক মালেতে হইল হিমের প্রকাশ । 
হছে লাঙ্ছি প্রণনাথ করি ব্গবাজ 1 

.. মুকুন্দরাম চক্রবত্তাঁ। ্‌ 
গ্রাচতর কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী জহিয়া 
হ্ুর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে ॥ 

[ই জু ॥ অধীর উভয় পার্শে.হুন্দর শন্তক্ষেত্র বহুদূর পধ্যস্ত বিস্তু্ত. 
বু অপি ইল নে নেই 

র্‌ ও পূর্ববদিকে সেইক্ধপ শ্তামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা 

্‌ টা টা শা হছে সণ দি 
০ নাহ আহ 

শি খাল-। ১79/১49৮৮ 7428 ০ 
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3, একটা সুন্দর ধন শ 
গ্রামের এক প্রান্তে কক কুলে 
খেল! করিতেছে, নিকটে একজন দাঁসী দগু!য়মান্‌ রহিষ্কছছে। কষকপ্জী 
গৃহকাধ্যে বাস্ত রহিয়াছে ॥ ২ 

গৃহ দেখিলে ক্কফ্ষকে সন্াস্ত বলিয়াই (বাধ হব ।। গ্রাজণে দুই একটী ূ 
গোলাদঘর রহিষাছে, পার্থ চারি পাঁচটা গরু ঝার। রহিয়াছে, বাটার ভিতর 
ভিন চারিখাঁলি ঘর, বাহিরে একখানি ঝড় ঘর। দেখিলেই বো 
হর, গহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে অকজন «' মমতব্বর ” লোক, 
ব্যবসা ও মহাজনী কাধ্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে ॥ ্‌ 

রালিক! সপ্তম বয়, স্তাম বর্ণ, চঞ্চল, প্রফুল ও উজ্জরলনয়ন| | একবার. 
নদদীকুলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা ষে ঘরেরন্ধন করিতেছে, 
তথায় দৌড়াইয়! যাইতেছে, এক একবার ব| দ্বাসীর নিকট অ'পিয়্1 তাহার 
হস্ত ধরিয়! কোঁন কথা কহিতেছে, অথব। প্রফুল্ল ভার হান্য হাদিতেছে । 

বাধিক1 বলিল," দিদি, আয় ন! কাল্কের মত ঘাটে যাই, কাঁপড 
দিয়া মাছ ধরিব ।” 

দ্রানী। "না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না ।% 

বালিকা । “মা টের পাবে না1” 

দাসী । "না, ছি, মা বাবারণ করেন ভ1! করিতে নাই, মার কথ! 
কি অন্যথা করে 1৮ . 

বালিকা! * আচ্ছা দিদি, মা! কি তোরও মা হয় %* ৪ 

দাদী হাপিয়। বলিল--" হয় বৈকি।” তি 

বালিকা! । “ লা, সত্য কসির। বল।” 

দাদী | “ সত্যই মা হয় | ” 

বালিক| | “না দিদি, তুই যে রাজপুতের মেক, আমরা তে! গা” 
পুত নয়। * 

দাশী বালিকাকে চুম্বন করিয়া বলিল, “এতদ্র যদ্দি গা কবে বজ্া 


কর কেন?” . এ 







॥ 


বালিক। । না কবে ই মাকে মা বলি কেন ৮ 
দাসী । «“ ধিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, বিনি 
থাকবার গান দ্িয়াছেন,-_ধিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন 
তাঁকে ম! বলিব ন| তকি বলিব ? এজগরতে আষার ০১ 
আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন । 


প্রি তি - স রা 


স & | 
.. | 







০ 


চু... লজ 77 কান্ত -রংক্ছরাে . | 
্ টি ছি ৃরত বি ্থ ্ ট পর ্ ক 175 সী রর ৬ ৫ রর ॥ 
থর | সা নাতি রা ৯ ্ ৪ মর স্পা - ৮ | হ 

.. ॥ য়া পা... জ। ূ 


রা না 


১৭৬ «| জীবন, প্রতাত। সয়া" 
বালিকা । * ছি দিদি, তোঁর চক্ষে জল টু কথায় কথার 
কীদিস্‌কেন দিদি?” 
দাসী । “ন। দিদি, কীদ্ব কেন ?% 
বালিক।। “ €তার চক্ষে জল দেখলে আমার চক্ষে জল আমে কেন 
দিদি?" | € 
দাসী বালিকাকে প্ুনরায্স চুম্বন করিয়া! বলিল,--“ তুমি যে আমাকে 
ভালবান।* 
বালিক1। “ জার তুই আযাকে ভালবাদিস্‌ * 
দাপী। "বাপিবৈ কি। 
কালিক। “ বরাবর ভাল বাস্বি; কখনও আমাকে ভুল্বি নি ?”, 
দ্রাপী। “না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভালবাস্বে, কখনও 
ভুলিবে ন! ?% 
বালিক1।  *'ন। |, 
দাসী। থা, ভূমি আমাকে একদিন তূল্বে )" 
বালিক1। «“ কবে? 
দাদী ॥ “ যবে তোমার বর আসবে ।” 
বালিকা । *" সে কবে?” 
দাসী । «“ আর ছই এক বৎসরের মধ্যেই । ” 
বালিকা । “ ন| দিদি, তখনও তোকে ভূলিব না, বরের চেয়ে তোকে 
অধিক ভালবাস্ব। আর তুই দিদ্দি--তোর যখন বর আসবে তখন, 
আমাকে ভুল্বিনি? ” 
বাসীর চক্ষে পুনরায় জল আদিল, তাহা! মোচন করিয়া! একটা ১৩৫ 
স্বীদ ত্যাগ করিয়! ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল-__ 
“না, তখনও ভুলব ন1।” 
বালিকা । * বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাস্বি % 
ঢ দ্বাপী হাস্ত করিয়! বলিল, * দমাঁন সমান |” 
বালিক।। “ তোর বর কবে আন্বে দিদি ?” 
 ন্বাসী। চাহ ররর, গাজার বা হইছাছে আছ এ 
. কিন করিতে গেল। 
চিক যে, অনাথিনী সরঘুবালা জগতে আর স্থান 
লা পাইয়া একজন ক্কষকের বাটাতে দাশ্তবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন॥ 
. ক্ষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ । গোকরণেয 


জা িন্ছ 





1 


জিংশই পরিজ্ছেদ। ঞ ১৭৭ * 
অস্তঃকরণ সরল ও ্লেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুত কন্ভাঁকে নিজেব' বাটাতে 
আশ্রন্র দিতে স্বীকার করিলেন । গোর গৃহিনও স্ামীয় উপবুক্ত, 
নিরাশ্রয় তত্র রাজপুতকন্তাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার গ্যার 
লাঁলনপাঁলন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়! গোকণণ ও তাহার ভ্রীক 
যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে ছুইবেল! অন্ন গ্রস্ত করিতেন, বালিকার 
তত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কুষকপত্বীর কাধ্যের অনেক 
লাঘব হইল, তীহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে 
লাগিলেন । | 

রঘ্ুনাথের অবর্তমানে যদি সন্যুর কোথাও সুখের সম্ভ।বন1 থাঁকিত, 
তবে উদারম্বভাৰ গোকর্ণনাথ ও তাহার সরল গৃহিণীর বাটাতে থাকিন্বা 
সরু পরম নুখলাভ করিতে পারিতেন । গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বতনর 
হইবে, কিন্ত চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখন শরীর 
স্ৃবদ্ধ ও বলিষ্ঠ । গোকর্ণের একটী পুক্র শিবজীর সৈনিক, রহদ্দিন অবঙ্ধি 
হ্বাটা ত্যাগ করিয়াছে। শেষে থে একটা কন্তা হইয়াছিল, পিতা মাতা 
উভয়েই তাহাকে ভাল বাসিতেন | প্রাতঃকালে গোকরণ কষিকার্ধো বা 
অন্য কাধেয্য বাহির হইর/ যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য নির্বাহ 
করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, “বাছাঞ্ঠ তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, 
এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে 
হইবে না, আমিই করিব |” সরধু সন্ষেহে উত্তর করিতেন, * মা, তুমি 
, আমাকে যেরূপ বত্ব করঃ তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না। আমি 
জন্ম জন্ম তোমার সেধ! করিব, তুমি আমাকে এইবপ স্থেহ করি+9 1” 
স্ষেহবাক্যে সরলত্বভাব বুদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চন্ুর জল নুহিয়। 
বলিতেন, “সরযু ! বাছা! তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মৃত 
আমাদের জাতির একটী মেয়ে পাই, তবে আমীর ছেলের লক্ষে বিবাহ 
দি।» পুত্র অনেকদিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে” দে কথ। স্মরণ করিয়! প্রাচীন? 
ক্ষণেক রোদন করিতেন । 


এইরূপে এক মাস, ছুই মাঁস অতিবাহিত হইল । একদিন পায়ংকাজে 


গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিক্লাছেন, একগ্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে 
করিয়া বসিয়া! রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বালিলেন,- 

€ গৃহিদী, শাস্ত হও, আজ হুসংবাদ আছে। * 

গৃহিনী । “ আহা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাছ। খ্নখা 
রি ইক পাতা 


তঙ্জা 


্‌ 





ৃ 


গোক। মই গাইক, পুর শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,_- 
অদ্য গুনিলাম শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হত্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে 


আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্ঠ তাহার সঙ্গে আলিবেন | * 


গ্বহিণী। « আহা ভগবান্‌ তাহাই করুন, প্রায় একবৎসর হইল 


খাছাকে ন। দেখিয়া! যে মন কি অবস্থায় আছে তাভধ ভগবাঁনই জানেন 1৮ 


গোক। * ভীমজী অবশ্তই আদিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের 
অধীনে কাঁধ্য করিত, রঘুনাথজীর সন্বাদ পাইয়াছি।” 

দরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাম রুদ্ধ করিয়া তিনি 
গোকর্ণের কথ! শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন, 

“যেদিন রঘুনাঁথকে বিদ্রোহী খলিরা! শিবজী দূর করিয়া. দেন 
সেদিন পুক্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে ?” 

গৃহিণী । “ আমি মেয়েমান্ুষ আমার কি অত মনে থাকে ?* 

গোক |: « পুত্র বলিয়াছিল “ পিত1, রদুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন 
তাঁহা হইলে আমি যেন কখনও খড়গ ধারণ করিতে না পারি। আমি 
হাবেলদাঁরকে চিনি, তাহার গ্ভায় বীর শিবজীর সৈন্তে আর নাই, কি 
ভ্রমে পতিত হুইয়! রাজু! তাহার অবমানন! করিলেন,--পশ্চাৎ জানিবেন, 
রঃ রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন ।' পুজের কথা এত দিনে ত্য 

মর? 

সরধুর হৃদয় উল্ল।সে উদ্বেগে ছরু ছুরু করিতে লাগিল, তিনি খন খন 

শ্বাম ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মন্তক হইতে স্থ্েদ বিন্দু বহি হইতে 


লাগিল। এ উদ্বেগ অসহা। 


গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন-- 


২. * রদুনাথজী ছদ্মবেশে রাজান বন্ধে সঙ্গে দির্লী গিয়াছিলেন, আপন 


. কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূণ নির্দোষিতা প্রমাণ 
করিয়াছেন ? শুনিরাছি, শিবজী আঙ্রনয়নে আপন দোষের ক্ষম! চাহিক্সা- 
মরি নিহ্রাদ্হক ভাজা খালি আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ 
হইতে একেবারে * পাচহাজাঁরী” করিয়! দিয়াছেন । সহরে অন্ত কথা 
নাই, হাটে বাজারে অন্ত কথা নাই, গ্রামে অন্ত কথ! নাই, কেবল রঘুনাথের 
বীরতৃকথ! নিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে ।” 
আনন্দে, উল্লানে সরঘুর হৃদয় একেবারে উৎক্ষিগ্ত হইয়! উঠিল, 


রষণী আর সহ করিতে গারিলেন না চীৎকার শক করিয়।সুষ্ি্ভা হইয়া 
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একত্বিংশৎ পরিচ্ছেদ | ৮০ 
কী ৮৮ 
স্থগ ঘর্শন। 
« বধু কিআঁর বলিব আমি। 

মরণে জীরকে, জনমে জনমে, গ্রাণনাথ হইও ডা ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে ব।/ধিল প্রেমের কালি। 
সব লমপিয়া এক মম লইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
ভাবিয়া দেখলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ যোর কাছে । 
রাঁধা বলি কেছ স্ুধাইতে নাই, দাড়াব কাক্কার কাছে ॥ 


একুলে ওকুলে গোকুলে ছুকুলে, আপনা বলিৰ কায়। 
শীতল বলিয়! শরণ লইলাম ও ছু'টা কমল পায় ॥”" 


চওীদাস। 

অনেক শুশ্রযায় সন্ঘু চেতন! প্রাপ্ত হইলেন, ভাদয়ে* সহস! এব্দন! 
পাইয়াছিলেন বলিয়া গৌকর্ণও তাহার স্ত্রীকে ভূলাইলেন, কিন্ত সেই 
অবধি উদ্বেগে সরযুর আহার নিদ্র।'নিয়মানুসারে হইত না, দিন গণিতেন; 
প্রহর গণিতেন, দও গণিতেন, সময়ে সময়ে পদশব্দে চকিত হইতেন। 
চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল । 

এক দিন, ছুই দিন, দশ দিন, এক মাস অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ 
আমিলেন না। তখন সরয আর সহা করিতে পারিলেন ন13 চিস্তাক্স 
শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শরীর জাল! করিত, মধ্যে মধ্যে যুচ্ছ? 
যাইতেন । 

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরয়, তাহা জানিলেন, রঘুনাঁথ তবে আসেন 
ন! কেন? সরযুকে কি বিস্বৃত হইয়াছেন ! বজাঘাতের ন্যায় 'সরযূর হয়ে 
এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল । দিন দিন সরযুর জুদয়ে এই চিন্তা প্ররল 
হুইতে লাগিল। 

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযু নদীকৃলে একাকিনী বসিয়া! রহিয়াছেন। 
হন্তে গণস্থল স্বাপন করিয়] চিন্তা করিতেছেন, এযপ সময়ে গোছা, 
কণ্ঠ আসিয়! ধীরে ধীরে সরধুর পার্খে বসিয়া বলিল. 2] 

পি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই আত ভাবি কেন 
চি. বেদনা বৃদ্ধি হয়)” নস, 

 সর। “না “না। দিদি, ভাব্‌লে বেদন! একটু কমে, সেই জনা ভাবি 1. টু 

খালি।, ৮০০৮ তোর বরের কথা শাসন 


ক লং জাদুকর 
; জীবন পতাত। 

সরু ষজলনয়নে ঈবৎ হালিয়! বলিল, "ই, বরের কথাই তাঁবি।" 

বালি। "বর কবে আদিবে %” 

সর। “বর আমাকে ভূলির! গিয়াছে ।” সরষূর মুখে হাজত, চক্ষে 


জলবিল্দু1-. 


বারি “ভবে কি হবে?” 

লর। “আর একজন বর আমাকে বিবাহ করিবে ।” 

বাপি। “সে কে দিদি %” 

সর। “বম ।* 

বালি । “দে কে 5 

জর। «আমার মত ঘাহাদের বরে ভুলিয়া বাঁয়। যম তাহাকে বিবাহ 


করে)” 


বালি। গঠ্তাঁহার ত বড় দয়ার শরীর ।” 
সর। “অতিশয় দয়ার শরীর। আহা ! কবে লে আম্বাকে নেবে 1% 
বালি । *লে তোঁকে বিবাহ করিলে ভোর পীড়! আর থাকিবে লা! ?” 
জর। "“ন|; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হা! জগদীশ্বর 1” 
পা গে কবে আসিবে %" 
পীর |” 

২ এইন্ধপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেস,__ননগযু এক)" 


কিনী সেই লদীকৃলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল | 


. রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তার!গুলি 


মিট মিট করিতেছে, সম্মুখে নদী কুল কুল শব্ধ করিয়া! বহিষ্ন। যাইতেছে । 


: সরু নারীর দিকে চাহিলেন, পার্স কুপ্তবনের দিকে চাহিজেন, শেষে লেই 


-" নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন । অনেকক্ষণ স্থিরমেজে চাহিয়। রহিলেন ॥ 


. সরহুকি ভাবিতেছিলেন? অভাগিনী ভাবিতেছিলেন ১. 
১ *বিষ্বাতা। যদি আমাকে চিরঢুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশমে যদি 
জী ধারণ করিতে হইত, ভগ্ন কুটাচ্ছে ছদি বাঁস কর্সিতে হইত, ভিক্ষা করিয়! 






ছল লদ্বয়ন ক্র লেকে আমাকে কলস্থিনী বলিয়াছে, ৰ 
ডে হিল বিনে, লাখ, ডাহাও সফ কয়া তোমার চিত্ত করিয়া 


সদন সহ ্রিয়াছি, জগতে ওনূপ কি আছে অভাগিনী তোমার জন্য 
৮ স্বাহা স্ব করিতে ন| পারে ? ঝোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যেকোন 


: সর 


এ কত্িংশহ পরিচ্ছেদ । / 8৮ 
ক্লেশ এ ছুঃখিনীকে দিতেন, নাথ! তোমাকে পাইলে সমস্ত সহা করিতে 


পারিতাম। কিন্তু সরযুর ভরীবন এথন শুন্ত ! নাথ, চিরজীবী হও; তোমার 


ষ, তোমার সান, গতে বিগার হউক ০-ভািনীকে বিদাক্ দা .. 


আমার আর অধিক দিন বীচিবার লাই, জগদীস্বর তোমাকে সুখে রাখুন” 
নয়নজলে বালিকা! শরীর আর্ করিল। শেষে শ্রার্ত হইয়1 দীর্শ্বাম ত7গ 


করিয়! বলিলেন_-"বালাকালে মাতাকে হারাইলাম, যৌবনে ধর্খ্রপরায়ণ 


পিতা হারাইলাম । নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে ঠেলিলে 
তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত থাকিতে নরধুষেন তোমার নিন্দা! ন! 
করে। আমারই ভাগ্যদোষে তোমাকে পাইলাম না, আমি যে চির- 
অভাগিনী |” 

অসম্থ বেদনায় শিরে করাঘাত করিয়া সরধু মৃচ্ছিত! হইয়। পড়িলেন 

কতক্ষণ সেই অন্ধকার রজনীতে সেই স্থন্দর নদীতীরে, সরযু মুচ্ছিতা। 
হইয়! রহিলেন, ক্রমে শীতল বাছুতে চেতন! হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের তায় 
পূর্বচিন্ত1! জ্দয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। 

বোধ হুইল যেন সেই দেববিনিন্দিত মৃত্তি দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল 
যেন নেই মধুময় কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, "সরযু, সরযু। আাকে ক্ষমা 
কর আমি তোমার রঘুনাথ ।** 


সরধু নয়ন উন্মীলিত করিলেন,-সহসা! ভারকালোকে সেই দর্ঘাকার 


বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন,_বাহ্ছবয় সরঘুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুদব 
অক্রপুর্থ ! 


একি রোগীর স্বপ্নমা্জ? বিধাত। | এ বিড়ম্বনা কি জন্য? সরযু নয়ন 


পুনরায় মুদিত করিলেন । 
এ স্বগ্র নহে, এ বিড়ম্বনা নহে ! সরঘু পুনরান্ন চাঁহিলেন, কি দেখলেন? 
দেখিলেন, হৃদয়নাথ অভাগিনীকে ভুদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ] সরযুর 
তগুহৃদর নেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হুইল, সরযুর নশ্বালের সহিত রধুনাঁথের 
নিশ্বাস মিশ্রিত হইল, সরযুর কম্পিত গগ্ঠদ্বয় রঘুনাংথের এষ স্পর্শ করিল ! 
উঃ] নেস্প্শে বালি কা)্রিহরিয়। উঠিল, বালিক! স্ংজ্ঞাশস্তা! এ কি 
প্রকৃত, না স্বপ্ন? 


আনন্দভরে বারুতাঁড়িত পত্রের ন্যান্ কাপিতে কালিতে সর্মযু মনে মনে - 


বলিলেন, « জগনীশ্বর ! এ যম সব হয, যেন এ সুখনিজ। হইতে কখনগ না 


1০ ৯৯২৫ হুই রগ ্ 7 . । শ 
₹ ক 

এট, শিলা এ 
রান এটা এণ্খ 


ট্রিক্স 


ক উজ উই |, ৪ ই জী ১০৪৬৮ | ্ নর 


৮ ৮৮২ ১৮২ 


[জেলাম্দা কে বানযাাতা- আত ১25৮ 


উট দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ । 
/ | চি শি 
জীবন নির্বাণ । 


“হ্থাঁশিয়! বলেন ত্য শুন রা'জন.। 
যথ|। ধর্শা তথ! জন্ম এবশা ঘটন ॥ 
ধর্থ তন্ুলারে জঙ্গ “ঈশ্বর বচন।” 


কাশীরাম দাল। 


সহারী্রদেখে মহাসমারোহ আবন্ত হইল! শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়- 
ছেন, পুনরায় আরংজীবের মহিত্ব যুদ্ধ করি রন, গ্রেচ্ছদিগকে দেশ হইতে 
দূর কার দিবেন, হিন্তুরাজ্য সংস্ছাপন -ধঠরবেন / নগরে, গ্রামে, পথে, 
ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল । 
এদিকে রাজ জয়সংহ বিজয্নপ্র নগর আক্রমণ করিয়াও নে স্থান 
ভূত্তগ্ত করিতে পারিলেন ন। । তিনি বাঁর বার দিল্লীর সম্াটের নিকট 
সহায়তার জন্তা যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাঁও বিফল হুইল, অবশেষে 
তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাহার সৈন্টঠ সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্ত 
কোনও উদ্দেন্ট নাই ! তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে 
গ্রাত]াবর্তন করিলেন । 
শেৰ পর্যয্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের স্তাঁয় কাঁধ্য করিলেন । 
আরংজীব তাহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়! মুহূর্তের 
জন্ব/ও পম্জাটের কাধ্যে দান্ত প্রকাশ করিলেন ন1। যখন নিশ্চয় দেখলেন 
অহারাষ্রদেশ ত্যাগ করিয়া! বাইতে হইবে তখন পর্যাস্ত যতদুর সাধ্য সত্রাটের 
ক্ষমতা রক্ষার চেষ্ট। করিলেন । লৌহুগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থ।নে, 
মন্জাটের মেন! সন্িবেশিত করিলেন, তদ্ডিন্ন যে ষে দুর্গ অধিকারে রাখিবার 
: সঙ্ছাবনা ছিল না, গে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা 
৯ করিতে না! পারে। 
... কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কাধ্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অক্কৃতকার্য 
। ৃ হইয়া ১, আরংজীব য্পারোনাস্তি সন্ধষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত 


রা. 






ঠরিবার অন্ত ভীহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপস্থত করিয়। 
্ী্ছে “তলব* করিলেন, বশোবতানিংহাকে তাহাকে ॥ পা 


রা টি টি ০ 








২ ধনদিদীয়নতী হীন খহহ অভীক বান হই তিনি পথেই 
মৃত্যুশব্যায় শয়িত হইলেন ! গা এ 

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়লিংহ মৃত্াশব্যারশপ্জিত হাছন, এ 
সমস্গ একজন দূত সঞ্তবাদ দিলেন__ 

“ মহারাজ একজন মহারাষ্ট্র সেনানী আপনার দর্শনভিলাধী। ছি ৰ 
বলিলেন, “যে তিনি আপনার চরণোপাস্তে বনিয়! একদিন উপদেশ শ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আর একদিন উপদেশ পাইবার আশ! প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ 
সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আনিয়াছেন |” : 

রাঁজ। উত্তর করিলেন--. 

“সম্মানপূর্ব্বক লইয়! *আইস। তিনি দিলীর শক্র, কি দূতরূপে 
আমনিতেছেন, আমি তাহাকে নভয় দিতেছি, ৪৮৮৪৭, বাকোর অন্তথ। 
হয় ন! 17 | 

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছন্সবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন । | 
জাজ! তাহার দিকে ন| চাহিয়াই বলিলেন_- 

« সুহদ্বর শিবজী ! মৃত্যুর পূর্বে আর একবার দেখা হইল চররিভীর্ঘ 
হইলাম ।॥ উঠিয়া অভ্যর্থন। করিবার ক্ষমত! নাই, দৌষ গ্রহণ করিবেন না. 
আমন গ্রহণ করুন |” . 

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, « পিতঃ! যখন শেষ আপনার মিষ্ী- 
বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব খ্ 
৯ - নাই 1” ্‌ ১ । 

“ রাজনৃ! মন্ুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্ষুর, ইহাতে বিস্ময় কি।” ক্ষণেক 
পর ্ীরঘনখান ত্যাগ করিয়। বলিলেন, “ শিবজী, আমাদের শেষ যখন. 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাআজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম ; এখন: 
কি দেখিতেছ ?” টি: 

শিব । “মহারাজ সেই সামাজোর প্রধান স্তন্তহ্বরূপ ছিলেনঃ শগনাকে 
যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি তখন মোগল দাআাজ্যের আর আশা! নাই &* 
.জয়। "বৎস। তাহা নহে। রাজস্থানভূনি বীরগ্রসবিনী, জন্মপিংহ 
:_ অরিলে অন্য জয়নিংহ হইবে, জয়পিংহের ন্যায় সহজ যোদ্ধা এখনও; 
আছেন। মাদ্বশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাত্রাজযর ক্ষতিবৃদধি নাই এ 
শিব | 0888828 
হইতে গানে | 













ও ৭, 2০১৪৭ ছি বু ০-৯ 
ট্এ 1 ফু বদ পরান | 
1 এ শি ও 


। জা) দিম বাহন নয পারা 
হে ক্ষর়াধন করে তাহার খ্ুনঃসংস্কার হয় না। ঞ্আমি পূর্বেই 
-ুলিরাছিনাম যথায় পাঁপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত । 
এক্ষণে গ্রাত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন ।+ 
7. শিধ । £ নিবেদন করুন|"? 
জয় ॥ “খন আপনাক্ষে আমি দিল্লী পাঁঠাইয়াছিলাম তখন আপনার 
জবদয়ও দিত্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আপনার স্থির সম্ধঙ ছিল, 
ছিদ্রীশ্বর দ্তদিন আপনাকে বিশ্বাদ করিবেন। আপনি "ততদিন -বিশ্বাস 
খঘাতকত]1 করিবেন না। আপনার প্রত্তি সদাচরণ করিলে মগ্তাটের দক্ষি4 
দেশে গরাঁজাস্ত বন্ধু থাঁকিত, কপটাঁচরণ বশ্তঃ শেইস্থানে একজন : 
নী শক হইয়াছেন 1” 
1 শিব। * মহারাজ ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে 
খর্থ ই জয়সি্হকে বিজ্ঞ বগি জানে 1, 
| কয়। « আরও শ্রবণ করুন । আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে 
. পি্সীর কাধা করিয়াছি! বিপদে, যুদ্ধনমরে, যতদুর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের 





উপকার করিরাছি। স্বজাতি। বিজাতি বিবেচনা! করি লাই, আত্মপর 
বিবেচনা করি নাই, খাহার কাধ্যে ত্রতী হইয়াছি জীবন পণ করিয়! 
কাহার কার্যাসাধল করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সভ্রাট, আমার প্রতি প্রথমে 
অসদাচরণ করিজেন, পরে অবমাননা! করিলেন। সেজন্য আশমার কাধ্যে 
 - টৈলক্ষণা নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান ছুর্গে রাখির। যাইলাম, 
'শিবজী, তাঁহার বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না । কিন্ত 
আআ আঁচিরখে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ক্ষম্বরাধিপেরা দিলীশ্বরের 
পা সহায়, অন্বরের ভবিষ্যৎ, রাজগণ দিলীর প্রধান শকত্র 
1% 
... ক্রোধে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, মহাত্মা জয়সিংহ লে ক্রোথ 
. নিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন-_- 
1. সপ সস মহারাষ্ট্রদেশের ও অন্বরদেশের | সমস্ত 
ভাঁরতবঢ পি । শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বন্জ অন্চর়ের 









ূ বমাননা ॥ মিত্রদ্দিগকে শক্র করিতেছেন, বারাণবী মন্দির 
বিনষ্ট কারা অধর রী নির্বাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্কাদেশে 








আমি দেখিভেছি যে, এই কপটাচারিতাক্ম চারিদিকে তি ৩৯ ২: 
হইল, রাজস্থানে অন্ন প্রজ্জলিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জলিল, রা্ষিকে - 
অনল জলিল! আবঞ্জীব বিংশত্তি বসর যত্ব করিয়া দে আনল নির্কাণ 
করিতে পারিলেন ন|$ তাহার তীক্ষবুদ্ধি, তীহার অস!মান্য কৌশল, তাহার 
অসাধারণ লাহ্য ব্যর্থ হইল$ বৃদ্ধবয়নে পশ্চাৎ তাঁপ করিয়। দিল্লী 
প্রীগত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রব্লবেগে জলিতেছে, চারিদ্িকৃ 
হুইতে ধুধু শব্দে জলিতেছে, সেই অনলে (ম্গল সামান্য দ্ধ হইয়া] - 
গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্্রজাতির নক্ষত্র ছীতিশীল, . 
মহারাষ্ট্ীায়গণ ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শুন্ত সিংহাসনে উপরেশম কর ৮ 

রাজার বচন রোদ্ধ হইল । চিকিৎসচকর! পার্খে ছিলেন, ভীহার! নানা. 
ঞ্ষধি দিলেন, কিন্ধ জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রঠিলেন। 3 

অনেকক্ষণ পর নৃছুষ্বরে বলিলেন, “ কপটাঁচান্ী আপনাকেই খালিব্রী 
করে, সতানেব জয়তি ॥+" 

শ্বাসরোধ হুইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল । 

শিবজী বালিকার স্যার উচ্চৈঃ্বরে ক্রন্দন করিরা উঠিলেন॥ মৃত জয়" 
0০০৯০৮৪৮৮০০ অজ অপ্বর্ধণ করিতে লাগিলেন । নি 





৮ 

রশ পরিচ্ছেদ। 
জীবন প্রভাত | / পপ কারি 

“ ধন্গুদ্ধর ভাঁছ যত, লাজ শীয় করি এ 
চতুরঙ্গে ! রণরজে ভূলিব এ জ্বাল।-- ।হ্%ী । 
এ বিধম আলা যদি পরি রে ভুলিতে 1” 
মধুকুদন দত্ত। মলি 


৫ নী এক প্রহর মাত্র আছে একপ লময়ে শিবলী রাজপুঁত-পিখির 
ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া! একজন বৃদ্ধ বরান্দণকে দেখিতে পাইলেন। .. 
(চিনিলেন ভিসি রাজ] জয়সিংহের, প্রধান মী) :২.:34০70164 

১ মৃতত্রী বলেন, “রাজন! মহারাজা অয়সিংহ আমাকে আদেশ. 
কার়াছিলেন/ যে ভাহার মৃত্যুর /১০০১৫০- 

ক স্ব ্ি ক হ 









০৮) ₹৮/৯ মনন তি 85 - নি নং টি রুজু নল 


নি ১৮৭ ধাঁপদি এনে: রণ, 


.. ক্ষন |* এ 


শিবভী থে খবরে অভিশর শৌককার্ত ছিলেন ; কোন উত্তর ম। করিয়া 


সই কাগজ লইয়। লিল শিবিরে প্রতাগমন করিলেন। 


গাতঃকালের পৃর্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অনাতার্দিগকে একক 


ূ ফারিলেন। ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়! 


প্সাপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন-_- 


4 বন্ধুগণ 1 প্রায় এক বর হইল আমরা! আরংভীবের সহিত | 


: উন্ধিস্বাপর করিরাছিলীম ) আঁরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাঁচারিভা় 


স্‌ সন্ধি তন হইক্সাছে; অদ্য আমর। সে কপট আচরখের পরিশোধ 


; ক্(রব,-+মুদলমানদিশের সহিত পুনয়ার দ্ধ কর্িব। 


" নি শারতজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী বাহার : 
হাহিত বুদ্ধ নিবেধ কৰিযাছিলেন, বাহার নিকট শিবজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত 


 হুইপণছিলেন। অদ্য নিলীখে দেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের 


আসপ্াঁচরণে ভগ্নচেতা হইক্স! শ্রাণ বিপর্জজন করিয়াছেল। সৈষ্ঠগণ! 


-- শ্রীতে আমার কারাবরোধ, হিন্দু প্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, ৬ সমন্ভ এক্সণে 


আমর! পরিশোধ করিব ! 


"চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে হিন্দুর আবমাননাসহিক্ুদেবের 
ভারমাননা, দেবালয়ের অবমাননা] | হিন্দুগণ, অদ্য আমরা এ অবমানন! 


দুর করিব এ শোক, এ অবমাননার যি পরিশোধ থাকে, বাীরগণ | 
লণরকে আমর! ইহার পরিশোধ করিব 1 
,: *আুভ্যুশধ্যায় রাজ! জয়সিংহের দিবাচক্ষু উন্মীলিত হইয্বাছিল, তিনি 


দেখিলেন মাগলদিগের ভাগ্যনক্ষজ অবনতিশীল,-_মহারাষ্রদিগের' ভাগ্য- 


ক্ষত উন্নতিশীল,_দিলীর সিংহাসন তবরায় শুন্য হইবে; বন্ধুগণ অগ্রসর 


হও, যুনিির ও পৃথুরায়ের মিংহাঁসন আবরা অধিকার করিব। 


« পূর্বদিকে পক্থিমাচ্ছট। দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাঁটতর রক্তিমাচ্ছট! | 





কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামীন্য প্রভাত নহে; মহান্গাষ্্রগণ! ! হিলুগণ! 


[ও সি কাযা বন প্রন্চাত।* 


সা লেনরী এ লৈমাণ এই মহ বাক উনি রি উদ, 


৮ “মাছের জীবন প্রভাত 1” 


৯ 
| নট 

ক রর 

বিচার। ৮ ৮০1 

ও “ পাতাকের প্রায়ন্চিত ছইল উচিত 1” রুনি. 
কাশীর!ঘ দাল। ধা 


সুনান সার পারবা চাও নদীতীরে প্দচারণ করিতে. 
ছিলেনঃ আপনার পদোন্নতি, সরুর সহিহ পুনর্থিলন, যুনলমানদিগের 
সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিচ্ছৃদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইনপ নবনিষয়েক়_ 
চিন্তায় তাহার হৃদয় উৎকুয্পা হইতেছিল। : দহসা গশ্চাঁৎ হইতে কারা! 
ডাকিলেন__ 

“রস্কুনাথ! [এ 

এগ গশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চক্দ্ররাও জ্ম্লাদার! রোগে 

উাকছার শরীর ক।পিতেছিল, কিন্তু ঈশনী-মন্দিরের প্রতি তিনি বিশ্বত 

হয়েন নাই। 

চক্ররাও বলিলেন) রঘ্বনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের 
গান নাই, একজন মরিব 1” 

রঘুনাথ রোধ সম্বরণ করিয় ধীরপ্বরে বলিলেন, « চতীরাও! কপটাচারী 


মিত্রহস্তা চক্ত্ররাও! তোমার উপবুক্ত শান্ি শিরচ্ছেদন, কিন্ত রখুনাথ 


ভোমাকে ক্ষম। করিলেন। _জগদীশ্বরের নিকট ক্ষম! প্রার্থন। কর ।” 


চত্্র। “বালকের ক্ষম| গ্রহ্থথ করা আমার অভ্যান নাই | এভ্ামাক্স 
আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথ! গুন ॥ 
"জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শক্র, আমি ভোমার পরম শক্র। 


বাজ্ারালে তোমাকে আমি বিষচক্ষভে দেখিতাম, সহজবার গ্রস্ভরের উপুর 
তোত্বার মস্তক আঘাত করিবার অঙ্কলল মনে উদয় হইয়াছে"! তাহ! কলি 
মাই, কিন্ত ভোমার বিষয়নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছছি।- 
(ভোমাকে বিদ্রোহী বলিয়। অবমানিত ও. দুরীরুত করিয়াছি! চত্রারা ওয়ে 
'ভীষদ জিদাংস। তাহাতে কিযৎপরিমাণে শাস্ত হইয়াছিল । 

” তোমার ভাগ্য, মন্দ, পুনরায় উন্ননপদ লাভ করিয্প! পন্য. 
 আসিয়াছ ) চন্্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞ! জীবনে কখনও নিক্ষঙ্গ ভয় নাই, 


২. আখনও হইবে-ন। অন্য উপান ত্যাগ করিলাম, এই অপিদ্বার। তোর 


. 


এ ৯ ভারী ত - টী 


৮ সারা 
৮ টি ০০ সা চি 


: জ্দ বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শেণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাস!. নির্বাণ: 
করিব তীরু! তোর অদ্য মানার হন্ছে রঙ্গ নাই।” "২ 
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পানর! সম্মুখ ভুইতে দূর হ, নচেৎ আমি নি প্তিজা! বিস্থৃত হইব»... 
৮ দহদা তের পাপের দণ্ড দিব ।%  - 
7. চন্্র। ভীরু! এখনও যুদ্ধে পলা, তবে আরও শোন্‌। উজ্জয়িনীর 
০২ বুদ্ধ যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল € শক্রনিক্ষি্ত নহে, 
.. উল্ারাও তো পিতৃহস্তা 1 | 
১, বছুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন 
মা, 'রোষে অপি নিক্ষোবিত করিয়া চক্রররাঁওঁকে আক্রমণ করিলেন । 
. উজারা'ওও স্ফীণহন্ডে আমি -& রণ করেন নাই, অনেক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের 
আলিতে স্উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়। গেল, বর্ষার ধারা-ন্যায় উভয়ের 
+শারীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল । টন্দ্ররাও-বলে নুযুন নহেন, কিন্ত রঘুনাথ 
 দ্বি্লীতে চমঞ্কার অপিযুদ্ধ শিক্ষ| করিয়াছিলেন, অনেক্ষণ বুদ্ধের পঞ্প চন্দ্র 
. করাকে পরাত্ত করিলেন, সভা ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থালে 
4 পি করিলেন; বললেন-_ 
| দপামর! পদ্য ভোর পাপরাশির শেম হইল, পিতা! আপনার: সুতার 
ক গরিশ্জোধ হইল | 
-. মৃত্যুর সময়ে চন্ত্রাও নির্ভীক) বিকট হান্ত হাদি! বলিলেন, * আর 
তোর ভগ্ী বিধব। হুইল, দে চিস্তা করিঘা সুখে প্রাণ বিসর্ভান করিব 1" 
 এুনরায় হাস্য করিরা উঠলেন । | 
বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা৷ তখন রথুনাঙ্ঁর মনে উপলব্ধি হইল! এই- 
_ নন্য লক্দদী স্বামীর নাম করেন নাই, এইজন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়। 
. ্রার্থন! করিয়াছিলেন! ৯৯ রক্তপিণ!ছ চন্দ্ররাও বলপুর্ববক প্রাণের 
শী করিয়াছে! রৌষে রঘুনাথের নয়ন দরিয়া অগ্মি বহির্গত 
ত লাগিল ॥ স্ত কড়মড় করিল; কিন্তু তাহার উন্নত অসি চজ্জরাওয়ের 
স্বাপিত হইল ন।) ১ ৮-১/২প 
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০ পে দোষের বিচার নহে; রবিকে কল্য অন্যায় আজদণ - 
করিয়াছিলেন, সে. বোষের টানছে: কুদ্রম্ডলছর্গ ৯১-২ নি 
রহমত্থাকে ১প্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, পরে- নে দোষে রুমাকে- রর 
প্রমাণ করিবার চেষ্ট!ঞ্চরিয়াছিলেন, অদা তাহারই বিচার ! 
পুর্বো বলা হইয়াছে--আফগানসেনাপতি ব্রহুমণ্থ! কুদ্রমগুলে রী 
হইলে পর শিবজী তাহাতে ভদ্রাচরণপূর্ববক ছাড়িয়। দিয়াছিলেন, রহমণ্ডখীও 
স্বাধীনত! প্রাপ্ত হইর! আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন. 
করিয়াছিলেন। জরসিংহ বখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমত! 
আগন নৈপর্গিক সাহনের সহিত যুদ্ধ করেন, একটা যুদ্ধে অতিশয় আহত 
হুইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাহাকে আপন শিবিরে আনাইক্া। 
অনেক যত্ব ও ওশ্রাধা করাইয়াছিলেন, কিন্তু £ন রোগ আরাম হইল নাঃ. 
ভাহাতেই রহমৎ্খার ম্মৃত্যু হয়। | 
মৃত্যুর পূর্ববদিন জয়সিংহ রহমতর্খাকে জিজ্ঞাসা সিসির থ। সাহেব । 
আপনার আর অধিক* পরমাঁু নাই, আমার সমন্ত মত্্র ও চিকিছুস! বুথ... 
হইল ॥ এক্চণে বদি আপনার কোন আপত্তি না থাঁকে তবে একটা কথা: 
জিজ্ঞাস! করি |” 
রহুমত্খী। বলিলেন-“ আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্ত আপনি টা 
শক্র হইয়া আমার প্রতি ধেরূপ সদাচরথ করিয়াছেন ভাহাঁর পরিশোধ. 
করিতে পারিলাম না,.এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞান। ০) 
করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই । * 
ৰ রাঁজ। দ্য়সিংহ বলিলেন, “ কুদ্রমগ্ডল আক্রমণের পুর্বে একজন ১ 
শিবজীর পেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল ; সে কে আমর! জানি: ্ চ 
আমার বোধ হয় একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে ।” | 
রহমৎ্খ। “আমি জীবিত থাক্কিতে দে নাম প্রকাশ করিব ন! রতি ] 
[.. করিয্বাছিলাম। রাজপুত ! আপনার ভন্্রাচরণে আমি অভিশর সম্মানিত: 
-  হুইন্াছি, কিন্ধ পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত | * 
জয়সিংহ ক্ষণেক চিত্ত! করিক়1 বলিলেন, “ যোদ্ধ। ! আপনার থা রে 
ভ্ক্স করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্ত যদি কোনও দিদর্শন থাকে তাহা 
আমাক দিতে আপত্তি আছে ?” 
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লই প্রতি উনি খন দর ভাহাকে কাতক- 
সি ক প্ 
লা.) রহসতের মৃত্যুর পরে রাজা জযদিংহ যেই সমস্ত খাদি খাঠু সারির 
দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্জ্ররাও | 
২ চন্ত্ররাও রহমতথাকে স্বহস্ভলিখিভ পত্র গাঠাইযছিলেন।” তাহা রাজ 
- পৃড়িলেন, দে দম্বপ্ধে অন্থাগ্য যে মে কাগ্র ছিল- তাহা পাঠ করিলেন, 
_.. স্চত্তরাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন তাহার 
 প্রান্তিত্বীক্ার পর্যন্ত রাজ! জয়মিংহ দেখিলেন। | 

" জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে 
_ িয়াছিলেন। 
বিচারকার্ধে অধিক লময় আবস্তাক হইল না। শিবছীর চিরবিশস্ত 
 অন্্রী রদদুলাখ স্তায়শীস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, 
1. ঘখন পাঠ সর্মীৰ হইল তখন রোষে সমন্ভ সেনানীগণ গর্জন করিয়!- 
. উঠিলেন। উত্্ররাও বিঞ্রোহী, স্বয্ধং শক্রদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতো।বিক্ষ 
.. সহুদ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী, নি্ষলঙ্ক বীর রন্মুনাখের 
-. প্রাপদণ্ডের শ্রয়াদ পাইরাছিলেন» এ কথ! ঘকলে জানিতে পার্িপা €রাঁষে 
২. হুষ্কার করিয়। উঠিজেন। 
২. ক্কখন শিবজী বলিলেন---* পাঁপাচারী বিদ্রোহী, ভোর মৃত্যু সন্নিকট, 
ভোর কিছু ববিবার আছে ৮ 

মৃত্যুর সময়ও চক্্ররাও নির্ভীক, আহার ছুর্দয়নীয় দর্পণ ও অভিমান 
..- এখনও পূর্ধ্বব্চ। বলিলেন-- 
২. আমি আর কি বলিব ? আপনার বিচার ক্ষমত! ্রসিদ্ধ একদিন 
এই দোষে রছ্গুনাথকে দশ দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, 
চি আমার সত্যুর পর আর একদিন আর এক জনকে দও দিবেন, তখন জানি- 
রা বেন চক্র রা এ বিষয়ের বিন্ৃুবিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।।” 
টি এই বিজ্জপে শিবলী মন্মাস্তি জুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন--. : 
_... .. “জঙ্লাদ, চক্্রাওস্মের ছুই হল্ত ছেদন কর তাহ! হইলে আর ঘুষ 
পারিবে না, ভাঙার পর তপ্ত লৌহস্বার! ললাটে “ বিশ্বাসঘাতক *. 
ঈত করিঝা দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে ন1।” ৯০ 
এ লাক শর আনে পালন করিতে যাইতেছিলেন একগ মন 
ত্গ দি ১ কহিলেন, “মহাক্সা! আমার একটা নিবেন 
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কেননা এই পামর ঠায়ারই পদসাপেছ মহ বিরান চারার 


প্রতিহিংসা! লইতে ইচ্ছা কর, নিরেদন কর। + 


রঘুনাথ | “ মহারাচজর অজীকার অলঙ্, আমি এই প্রতি 
যান্জা করি, যে চঞ্জীর1৪য়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে ৪--আররীহ। 
প্রকাশ করিয়! বিন! দণ্ডে মুক্ত দ্রিন্‌ !” 

সভাম্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ 1 

শিবজী ক্রোধ সম্বরর্ণ' করিয়া কহিলেন-_ 

“তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার অন্গুরাধে 
সেজন্য চক্্রাওকে ক্ষম! করিলাম । রাজবিদ্রোহাচরণের শান্তি দিবার 
অধিকারী রাজ|।। নে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য 
কর ।” 

রঘু । "মহারাজের বিচার অনিদ্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা 
চাহিতেছে, চন্ত্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিপ্বান করুন |? 

শিব। “এ ভিক্ষীদানে আমি 'অপনর্থ, বুলাথ তোমাক এবার 
ক্ষমা করিলাম,-অনাকে এতদুর ক্ষমা! করিভাম না|” শিবজীর নর 
প্রজ্ছলিত হইতেছিল। 

রখু। “প্রভু ছুই একটা যুদ্ধে এ দান প্রভুর াধ্য করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল, রি নি অভিহিত বরা দিতে স্বীরুত হইয্াছিজেন, 
অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চজরা'ওকে বিন! দে মুক্ত করুন|” 

রোৌষে শিবর্ীর নরন হইতে অগ্সিকণ! বাহির হইতেছিল ; গঙ্জন করিয়া 


বলিলেন, « রঘূনাথ! রঘৃনাথ ! কখন কখন আমাদের উপকার করি”. 


ছিলে বলিয়! অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথ! করিতে চাহ ? রাজন্আনেশ 
অন্যথা! হয় না ; ভুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি ধলিতে ক্ষান্ত 
হও ]” 

ও ভিরস্কার-বাক্যে রদ্ষুনাথের সুখ আরক্ত হইয়া উঠিল? ধীরে ধীরে 
,কম্পিতদ্ঘরে উত্তর করিতেন, 

প্রভূ! পুরস্কার চাহ! দাঁদের অভ্যান নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে 


৮. প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, এ যি এ পুরষ্কার দানে অস্ত হায়, দ্ব. 


| পপ সক 
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চাছিবে না ॥ মালের কেবল এইজ ভিন ৮২9 সা 





সি ্ 





শরঘুনাথ | তোমার যক্ষা! দান জারিধানরিকে ত ন 

রগ্ুনাথ] যে ব্রত ধারণ করিয়াছ ভাহাতেই অবস্থিত্তি কহণাডিরকান 

শিরলীর দৃক্ষিণহান্ত্ের ন্যায় হুইয়। থাকিও 1” 

্ রোকন সকলে নিস্তব্ধ! স্কলে দ্বণার সহিত চন্্রাওয়ের দ্বিকে 
গোর অভিমানী চক্রয়াও সাধারণের এ স্বণ! ও নিন্দীবাক্য মন্থ এতে 

সিম না, রঘুনাথের দয্ধাতে তাহার রক্ষা হইল এ কথ! সহ্থ করিতে 





গ্রারিলেন লন! ।. 

: চক্ত্ররাও ভীরু নহেন । ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জরিতশরীরে রঘুনাথের 
& নিকট যাইয়] বর্লিলেন,_- 
) শন্ধালক!. তোর দয় আমি চাহি না, তোর দেওয়। জীবন আমি তুচ্ছ 
ক্কারি। তোর অন্গ্রহে আমি এইরূপে পদাঘান্ করি,” বলিতে বলিতে 
ক্ঘুনাগের বক্ষঃস্থলে পদ।ঘাঁত করিলেন ॥..পরক্ষণে আপন ছুরিক। নিজ 


্বকষ-চ্ছলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণপ্রতিজ চক্্রর'ও জুমলাদার 


সাধারণের দ্বগ! হইতে আপনার চিরনিস্কতি সাধন করিলেন। জীবনশুন্য 
চি পা পতিত হইল। 












১  পঞ্ভ্রিংশৎ ্ারিন্ছে | 
১৬ 5 শী 
চ: £ সত পরিবার; 

ফেব! বল কার, 


যেত স্বক্ষেরে ছায়। 
গায়, | 
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লু ল্ভী ০১:7১ | 
০. ১১০৫ 2 ্ ০১২ 4 | ৯ বা 
লরযুকে পাইয়া! আদন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে রিমন, বলিলেন, ++ ৃ 
সরঘূ! তোমার ন্যান্স রত্ব আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম 1 ৫ কেত্যা' 
করিয়া কি একদিনও ভীবনধারণ করিতে পারি 1 অরযুও পিতার গল 
ধরিয়া ভ্রন্দন বঙ্বরয়াঁ বলিলেন,_*পিতা, আমার অপরাধ ক্ষম। কর কুন 
জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়। হইখ না ।* : সন 
পুলকিতহৃদয়ে বৃদ্ধ গুনিলেন যে রঘূনাথ রাজপুতসত্ভান, অতি ্ 
রাঠোরবংশীয় বীরপ্রবর গজপৃতিসিংহের পুত; সানন্দহৃদরে জভদিনে : 
কগ্থা। বান করিলেন ॥ সন্নযুয় স্থখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে... 
দেবকাস্তির জপ করিয়াছিলেন, নেই পুরুতদেবে ঘখন আপন কোমল ূ 
হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাহার. ওষ্ে যখন উষ্ ওষ স্থাপন করিলেন, তখন 
সরধু স্থখে উন্মাদিনী হইলেন । যাহার! বে হুখ ভোগ  করিয়াছ” অনু | 
কর, লেখক বর্ণনায় অক্ষম ! বাসর 
আর রঘুনাথ 1?-_রঘুনাথ (তোরণছুর্গে যে' স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা 
কি অদ্য সার্থক হুইল? দেই খ্রিয় কণ্ঠমাল! বার বার সরঘূর ৮4 
ফোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পুঞ্জিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, নেই 
* বিশাল স্সেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়। উন্মপ্রায় হইলেন | নু 
সরযু তাহার লগ্ুমব্ধীয় « দিদি * কেবিস্ৃত হইলেন না। রহ থে রী; 
অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটী জায়গীর দান করিলেন ও গোক। নি. 
পুভ ভীমজীকেউন্নতি দান করিয়া হাঁবেলীর পদে নিযুক্ত করিলেন । 
সরযু দিদিকে সর্ধাদাই আপন গুহে ০০. ন্‌ | 
সমান ৮ ভাল বাঁষিতেন,_-কয়েক বঙ্সর পরে একটা সম্ঘতশীয় বু ৮. ” 
পাত্র দেখি 7 1র বিবাহ দিলেন । বিবাহদিবসে. সরধু ও 
স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন ; সরধু কন্যার কাখে কাপে বলিলেন/--£৫ 
দিদি! যাহা বলিয়াছিলে নে কঁথ। যেন রাখিও-বরের চেনে, আ 
ভাল বামিবে !” 
আখ্যায়িকাবিবৃত লমর়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত স্থ 
২৪ সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কাধ্য কর্দিতে লাগিলেন । 
সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রছ্নাখ তীহারই প্রিয় অং 
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1 ভা 4 


হিসি... কুন শিব 
 আধোগ্্য পুত্র শল্ভুজী পিতার পুরাতন রাতন -ভূত্যপ্দিগকে একে এতে অবমালিত 
 বাকারানদ্ধ করিতে লাগিলেন ৯ রখুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিবে উপকার 
4. মাই. দেখিয়া সরযু, ও জনার্দনের সহিত : স্বদ্বেখ প্রত্গীবর্তন করিচলন, 
| পৈতৃক জার়দীত্ব অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রাশত্ত৪গৃহ রঘুনাণ ৪ 
|  ষরদুর বাঁদকবখলিকাদিগের ভ্রীডাশব ও হাস্তধবনিতে শব্দিত হইতে 
' জাগিল ! 
১ পাঠক । ইচ্ছা, এই স্থালেই আপনার নিকট বিদার লই, কিন্ত আর 
এর জানের কথ! বলিতে বাঁকি আছে ; শান্ত চিরসহিষণ। লক্ষমীরূপিণ 
(শর কি হইল? 
8... গমধিন চক্্ররাও - আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলস্ছে 
পটার সাং পু কার বাইন ঘাহ! দ্বেধিলেন তাহাতে তাহার 
1 হুদ স্তম্ভিত হইণ। দেখিলেন শবের পার্ে লক্ষী আলুলানিতবেশে 
. গাড্র/গড্ডি দিতেছেন। ঘন ঘল মৌহু ঘাঁইতেছেন, সময়ে লময়ে জদমাবিদারক 
'. জর্নাদে বন্ধ পরিপুরিত করিতেক্ছেন ! হিন্দুরমণীর পির মৃত্যুতে ছে 
ভীষণ বানা হয় কে বর্ণন। করিতে পারে ? তদ্্য লক্ষ্রীর নয়নের আলোক 
নির্বাণ হইয়াছে, হা শুন্য হইয়াছে, জগৎ, অন্ধকারমম হইয়া! 
. পাকে, বিষাদে, নৈরাশে, নৰ বৈধব্যের অসহা যাঁতনায়, বিধবা। ঘন ঘল 
. আর্তনাদ করিতেছে! 
রঘুনাথ দাত্ন। করবা চেষ্টা করিলেন, ঘাঁন্ুন! দূরে থারুক, লক্ষী 
্‌ আগের জাতাকে চিনিতে৪ পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়। অজ্রবর্ধণ 
ও ঠ করিতে রতুনাথ গৃহ হইতে লিক্ষান্ত হুইলেন। 
রা ৷ লঙ্গর 'খুনরাক্ন: ভগিনীকে দেখিতে আনিলেন, লক্ষ্মীর ভাব" 
৬ কিছু বিস্মিত হইলেন । দেখিলেন বক্্ীর নয়লে জল 
বরে সানীর সুদেহ হুন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুপ্প দিম সাঁজাইভে- 
ঞ। সা না লী সেইরূপ 


দে লাজাইতেছেন। 

8.) সাুনাথ গৃজছ লা বে হে কনার নিকাটে আদিেন, 
রা সা ই নী না হইবে! 
হা টুর 1 ভোমার সঙ্গে যে আর একবার জে ইল থান 
শী পা বন দেখাল 
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ধস সিবদর লখ। ০ সি 

টির বন বে বদ 

* অত্য ভাই তোমার দনবার শরীর, ছার কেরে 
নিকট ষে আবেদন করিয়াছিলে গুনিনাছি । আমার ভাগো যাহা ছিল. 
তাহা হইয়াছে, তোমাকে জখে রাখুন ।” ' নিগেজ চক্ষু হন্যে 
এমি 'অল মোচন করিলেন । 

প্পঘু। “লক্দী! তুমি খুদ্দিমন্ভী আমি চিরকাল জানি, অসহা শোক 
কথবি' দন্বরণ করিয়াছু দেখিয়! তুষ্ট হইলাম ॥ মনুষ্োর জীবন শোকময়। 
(তোমার কপালে ধাহ! ছিল ঘটিয়াছে, নদে «শাক জহিষ্ হইয়া! বছম কর, 
আইস, আমার গৃহে আইল, তার ভালবাসায় আতার বে বদি সো 
দন করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রুটি করিব না 1” 

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্ত দেখিয়া! রঘুনাথের প্রাণ্চগুকাইযা। গেল॥ 


ৰ ঈরৎ ছাঁিযা লন্ী বলিগোস- 


" ভ্রাত, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই ন্বয়ং সান্ন! 
করিপাছেন, শাস্তির পথ দেখাইয়। দিয়াছেন । ভ্দরেশ্বর চিরনিজার '; 3 
নিজিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অভিশর ভাল বাঁজিতেন; 
দাসী জীবনে তীহার প্রণয্িনী ছিল, ঘরণে তাহার সঙ্গিনী হইবে | : ২. 

বঘুনাথের মন্জকে বজ্জাঘাত হুইল। তখন তিনি বঙ্দীর ভাষ পরি. 
বর্জনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শাস্তভাঁবের হেতু বুঝিতে করি. 
লেন; লক্ষী দহমরণে স্থিরলঙ্কল্প হইয়াছেন । 

তখন অনেকক্ষণ অবধি লঙ্মীর প্রাতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, :: 
অনেক বুঝাইলেন, 'আনেক ক্রন্দন করিলেন, এক এহর রজনী পর্ন 





'লক্মীর সহিত তর্ধা কারিলেন; ধীর শান্ত লঙ্মীর একই উত্তর-_“ জায়েয 


অরশেষে : 'ঘুনাথ ষজলনয়নে বলিলেন; মত এ 
" লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, শি জীবন- : 
ত্যাগের বঙ্গল্প করিয়াছিলাম। ভগিলী, তোমার প্রবোধে, তোমার. 
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এ ৮:১০ ৮. ূ ৮ ও 
ক্ষীর -কথা। হিরন নাহ সপ হই নাই ॥ কিন্ত ভাবিয়া দেখ 
 স্ুরুঘের শ্মলেক আশা, অনেক উদ্যম, অনের আবলম্বন+ একটা যাইলে 
এ্সনাটা গাকে। এক্টী চেঞ্জ নিক্ষল হইলে দ্বিতীমণটু সফল হয়। তাই 
ভুমি লেদিন ভগিনীর কথাটা রাখিয়াছিলে, অদ্যা তোমার কলছ্ছ:দু'রীভৃত্ 
হইফ্কাছে, ক্ষঘতা! বৃদ্ধি হইয়াছে, ন্গুষশ দেশদেশাস্তরে বি্তুত হইয়াছে ॥.. 
বকিন্ঞ অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটী হারা- 
ইয়াছি তাহ! কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্স। দামীকে এত ভাজ 
. ্কাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাহাকে কি আর 
$.ভাই.-ভূমি অক্গমীকে বাল্যকান হইতে বড় ভালবাশিয়াছ। অদ্য 


দয় হও । জগ্ষ্মীর একমাত্র তুখের পথে কাট! দিও ন।১ খিনি দাসীকে এত 
০. লিক উহার সহিত যাইতে দাও 1 ৃ 
2 বন্ুনাখ নিরস্ত হইলেন ক্সেহমরী ভগিনীর অঞ্চলে সুখ লুকাইয়া 





বি র নায় ঝর বারে অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন । এ অগার কপট 
তল মিটীকা ভগিনীর অথগনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র ক্গিপ্ধ প্রণয় আর 
ছ?-ক্সেহমরী ভগিনীর, ন্যায় অমুল্য রত্ব এ বিভীর্ঘ জগতে আব 
কাথ মাইল পাই ? র 
, প্রজরী ছিগ্রহরের সময় চিতা গ্রস্ত হইল, চক্র রাওযয়র পব তাঁছীর 
আট হান্তবদন। লহ্ষমী হ্থন্দর পট্টবন্্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান 
1 একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। 
.. চিতাপা্সেআগিলেন, দ্রাদীপ্িগকে অলঙ্কার, রদ্ধ, মুক্তা বিতরণ করিতে 
গন, স্যহন্ডে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়! মধুর-বাক্যে, 
ৰ বল ারতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্থিনী-দিগের নিরুউ বিদায় লষ্টলেন, 
রুদ্দিগ্রে পরধূলি লইলেন, সপত্থীদ্ধিগের- আলিক্ষন করিয়া বিদায় দিলেন, . 
রর সনের জল অঞ্চল দি মৃছাইয়। দিলেন, মধুময় $৭ 
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পা তারক বারিক পক গ 
২৯ 
হে তার চকু অল মুহাইয় লব বণিতে সা 
ছি ভাই, শুভক্কার্্যে চ্কুর জল ফের কি অনয চ:দিায়, ০ 
ঁ তামার লাহস, পিত্ত ন্যায় তোমার মহৎ, জন্ত১করণ, জগছীশ্বর. তোমার 
- বসার -সঙ্গান বৃদ্ধি করিবেন? জগন্খ তোমার যশে পুর্ব'হইবে আঙ্গীরর 
আক বাসনা এই, জগদীশ্ব্ব ষেন রঘুনাথকে খে রাখেন কাই, বিিয [বমায়স: 
ছা দাদীর অন্ত: স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন ।” ৃ রর 
. রস্ররে রদ্ধুনাথ বলিলেন” ক: 
1... পলক, শো ছি বণ রান হইডছে। জগতে 4 আর লাগ 
৮৮ কিআছে? প্রাণের লক্ী! তোকে কিনধপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া, 
আমি কিনূণে জীবন ধারণ করিব %" আর্তনাদ সক রঘুনাথ ভূমিক্ডে, 
: ০৯, | ্‌ 
আনেক যন্থ করিয়। লক্ষী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পরা চুর অল ছি 
, প্লিলেন। "অনেক সান্কুন! কবিলেন। আনেক - বুঝাইলেন, বলিলেন, “স্ত্রী? 
. ছুঁষি বীরশে্ঠ! পুরুষের যাহা ধর্ম তাহ! তুমি পালন করিতেছ, ভ্যোঃ 
জক্ীকে নাঁরীর ধর্শ পালন করিতে দাও 1. আর বিলম্ব করিও না, 
দিও নাঃ এ দেখ পূর্বদিকে আকাশ রণ হইয়াছে, তোষার 
বিদায় দাও ।”» এ হত 
গছ পদ্দ্বরে রহুনাথ বলিলেন...» ক 
| * লী, প্রাণের লঙ্গী; এ জগতে কামাকে বিদীয় দিলা, ক 
্ীপুণ্যধামে আর একবার তোমাকে সি মে পর 
রহিলাম ।? ৮ 
. মন্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন," হৃদরয়েশ্বর ! গর 
_স্বামিতে, এখন অন্থগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বলিয়া তোমার 
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